৮৩৬৮০ 


ভুমিকা 


সেট। ছিলে। পথ তৈবীব যুণ। ঘাব। পখ টতবী কবতে এলে। তারা 
অবিশ্বাস, উপেক্ষা, বিবোরিতা, দেশবাসীব উদদাসীনঙা, সব তুচ্ছ কবে 
স্বাধীনতার শিখবে পৌছবাব জন্তে পথ বচন। কখতে লেগে গেলে।। 
বড়ো বঠিন ছিলো ঘেই সাখন।। পব্ল সাম্রাঙ্গ্যবাদী এক্তিব বিক্দ্ধে 
পড়াই “কানে! অবস্থাতেই সহজ ন+ঃ আব দ্বেশখেব তখনকার অবস্থাতে 
সেটিব বাস্তব সাথবত সঙন্ধে খুব অল্প শেোকেবই বিশ্বাস ছিপো। এমন 
অবস্থাগ যাব! এগিয়ে “পে। তাবা এঃলাখাবরতী নিফাম আদশবাদী। 
ভ।দেব অগ্বেব মধ্যে দেশাম্মবেখ ও মানব-প্রেমেৰ অনির্বাণ দীপ-শিখ| 
জ।/লিয়ে দিয়েছেন বামমোহণ। মহষি দেবেন্দ্রণাথ, ঈশ্ববচগ্ু বিদ্ভাসাগর, 
বঞ্মচন্্র, স্ব।মী বিবেন[লনপঃ ববীজ্দ্রণ।থ১ মববিশ্দ ও মাঝে বছ মননশীল 
সাধকেব।। 

আত্ম-অ'বশ্ব।(ণী জ|'তবে হাতিব মৃঞ্ঠএয়ী সাথনা ও শখ আর্থিক 
অভিজ্ঞত] সগ্বন্ধে াচতন কবে তোলবাব হগ্তে শহাব্াীব্যাগ। সাধনা ফপে 
গিয়েছিলেন এহ হনগ্তসাধারা পুকুষের 7 )ঠিব ও বান্কির জীবতোর 
এমন কোনো সমস্ত। ।ছণে। ন। যাব উপণে তাদেব প্রদীঞ্ধ মনের আলো! 
পড়ে নি, যার সমাধণ তাব। যোগান ন। 

জাতির চিও ভুামিতে যখন পাপ পডণে। তখন জা 5র চিতের বন্ধন 
ঘুচলো মার জাতিৰ চেতন।-দীপ মন বাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, 
সামাজিক, সর্বপ্রকাব মুক্তির দিকে যাআ। সক কবে দিলো । 

বাজনৈতিক স্বাধীনতাব যাত্র। এই অমিতবীধশালী পুঞ্ষেরাই সুরু 
কবিয়ে দিলেন। 

সেই পথ তৈবীর যুগের তৃতীয় পর্ষেব ছবি এঁকেছেন যুক্ত 
পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত তার “বিপ্লবের পথে' বইটিতে । এই যুগের বছ তথ) খা 


্ী। 


বিপ্রবের গথে, 


শু ট্প্লবিক আন্দোলনেব কমাঁদের জান। ছিলো, অজানা ছিলো 
দেশবাসীদের, সেগুলি গ্রন্থকার আমাদের সামনে ধরে দিয়েছেন। কিন্ত 
বইটি শুধু তথ্যের তালিক1 নয়, আর বর্ধমান কালের আত্মজীবনী 
লেখকদের যেটি বিশেষত্ব আশ্ম-বিজ্ঞপ্তি, সেই রুচিহীন বিশেষত্বের 
কালিম। চিহ্নিত নয়। 

পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত হ।সতে জানেন ও নিজেকে বিদ্রুপ করবার তাগদ 
রাখেন। তার সঙ্গে আমার দীর্ঘ দিনের পরিচয়ে কারাগারের অকরুণ 
ধূসর অবস্থাতে ও হাপির অভাব, রসের দৈন্য কখনও অনুভব করি নি তার 
আলাপ আলোচনাম়। 

যার রস-জ্ঞান নেই সে মানুষ ভয়ঙ্কর, তাকে ভয় করে সাত হাত দুর 
থেকে চলা ভালে।। পুর্ণানন্দ দাশগুপেন মানবতা-বোধ ও রস-্জ্ঞানের 
পরিচয় “বিপ্লবের পথে' বইটিতে পাবেন বলে আমার বিশ্বাস। বইয়ের 
সবটাই সমান বুন্থনির সাক্ষী দেয় না, কিন্তু গোটা বইটাতেই বুুনির 
মুন্দিয়ানার দাবী ক'জন লেখকই বা করতে পাবেন! এটাও ম্মরণ রাখা 
দবকার যে'বিপ্লবেব পথে" হচ্ছে লেখকের সর্বপ্রথম প্রয়াস সাহিত্যের 
ক্ষেঅে। 


১৮ই পোষ; ১৩৬৪ লৌম্যেজ্জনাথ ঠাকুর 


পরিচগ্ 


জ্ীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্তের “বিপ্লবের পথে" তার বিপ্লবী-জীবনের 
কাহিনীই শুধু নহে, বাংলার বিপ্লব-প্রয়াসের একট] বলিষ্ঠ অধ্যায়ের 
রোমাঞ্চকর চিত্র । যাহারা স্বদীর্থকাল ধরিয়! দেশের শ্বাধীনত। অর্জনের 
জন্ত বিদেশী শাসন-শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লি ছিলেন তাঙ্তারা 
তাহাদের কর্মপ্রয়াস ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিলে বাংলার বিপ্লব 
আন্দোলনের ও কর্মপ্রয়াসের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচণার উপাদান সংগ্রহ 
অনেকট] সহজ-সাধ্য হয়। সেদিক হইতে এই “বিপ্লবের পথে' গ্রশ্থের 
মুল্য আছে। শ্রীপুর্ণানন্দ দাশগুপ্তকে আমি শ্রদ্ধা করিঃ যেমন করি 
আবও বাংলাব ও ভারতের বিপ্লব-কম্মীদের, যাহাদের বিপ্লবেব আদর্শ- 
নিষ্ঠ! ববাধব অজক্ান রাহয়াছে। এই ধরনের বিপ্লব-নিষ্ঠ কর্মীগণ কি 
বাঠিবে, কি কাবাভ্যন্তবে, সকল সময়েই অদম্য ও অনির্বাণ সংগ্রাম- 
শীলতাব পরিচয় দয়াছেন। এষ্ট সংগ্রাম-নিষ্ট বিপ্লবী লেখকের 'বিপ্লবের 
পথে পাঠ কবিয়া পাঠকগণ বুঝিতে পাবিবেন এই ছুর্গষ পথ-যাত্রীদের 
যে পাথেয় সঞ্চয় ছিল তাহা আপোষ-হীন মদর্শ-নিষ্ঠার দুশ্চর তপস্যার 
স্বারাই শুধু সম্ভব হইয়াছিল । 


২৮শে অগ্রহায়ণ প্রীনলিনী কিশোর গুহ 
৬১৩৬৪ 


লেশক্তেব্ কথা৷ 


আমাব লেখ! আত্মজীবনী নয়। আত্মজীবনী লিখবাখ সঞ্চয় 
আমাব নেই। টসনিকেধ ভায়েরব মত স্বাখানত। সণগ্রথমে অভিজিত 
এনের মধ্যে বেথেছিল|ম | বালেব গতিপথে ভা শিশ্চিহ্ধ হয়ে যাওয়ার 
পূর্তো লেখনীতে আবদ্ধ কে বাখাব ঈচ্ডা হলে।। তাবই জগ্র আমাব 
ণহ ক্ষুদ্র প্রয়াস। 


সাধীনতাঁব ইতিহাসে মামাবৰ অবদান নগন্ত- সামাম্ক একটি 
টৈনিকেব মতন। সমুদ্রেব বেপাছুমিতে খগ্ডনতি বালুকণা যেমন, 
স্বাধীনতার বিস্তৃত ইতিহাসে আমাৰ অবধদাশ5 তেমনি। 
১৪ তাব মৃগ্য আছে- শ্বাধীনত।ব হাতহান প্রযোজ্নায়। সভ্যতার 
হাতহা?স পিছে ঠাটাব ও ম।গে বাঁডাব নজিব আছে--এা1বেহ মানব 
নৃত্য ৩। এ/ফে চলেছে । ভাবতে মণ্যত। এগিয়ে নেখাব জন্ত তারতেব 
'ধাবীনতাব শ্বাজনে বু আদশশানঠ % মনণশীল ব্যাঞিবা জন্ম নিলেন। 
ভাঁবাই ভাবতকে জাগছে হুশপেন। সমগ্র দেশকে শ্বাধীনত।র অগ্রে 
পীক্ষিত কখবার সন্ত মস্ত্রগ্ুঞ্। খাষি বঙ্ষিমচন্দ্র দিগে গেলেন অমব 
এাদর্শ। তাৰ 1ঢিবভাম্বব লেখনিতে। বি বখীন্রণাখ গানে, 
এাথায়, কবিতা" সাহিত৩) ডাবতকে বেধে দিলেন প্ুশিখিড় এক এক 
বন্ধনে--অতাঁত ও বত্তমান এক হয়ে দেখ। দিল। জাতির প্রস্ততি 
ঘোষণা করণেন খুদীবাম ৩ ব(ন/ইল[প নিজেদের জীবন আহুতি দিয়ে। 
টবপ্লবিক প্রতিষ্ঠান তৈবী হলো? পি মিত্র, বিপিন পাল প্রভৃতির নেতৃত্বে । 
“সন্ধ্যা” "্যুণশান্তব্” তাদেব অগ্রিগর্ভ বাণী নিয়ে ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে 
তুললো অপূর্ব প্রেবণ! ও আত্মত্যাগে । 

তাদের আদর্শ বহন কবে চললে। বাংশাব ধ্প্লবিক প্রতিষ্ঠান- 
গুলে!--অন্গশলম, যুগান্তব ও পরবর্তী কালেগ বি, তি” এ্রসজ্ঘ প্রভৃতি | 
তাদেরই হাতে গড! মহ্ষ আমরা, ৰক্ষিষের “সম্ভন” | শে1ষিত 
শিগীড়িত ভাবতে পবাধীন্তার শৃঙ্খল £ভঙ্গে স্বাধীনতার লক্ষ্যে 


ন্‌ 


বিপ্লবের পথে 


পৌছাবার 'আদশ তখনও জন মনে আম্মপ্রকাশ করেনি । জাতির এই 
অর্ধচেতনার যুগে স্বাধীনতার উচ্চাদর্শের ছুর্গম পথ বেছে নিল, সন্তানের 
দল। স্বাধীনতার জয্মযাজ্ার হতিহান সূচিত হলে।। গ্রেপ্তার, 
কারাবরণ, দীপান্তর, সী বা গণিতে হত্য। টবপ্লবিক ঘটনাবলীর অচ্ছে্ধঃ 
অংশ হিসাবে দেখ! দিল। বাংলার আন্দোলন ভারতে ছড়িয়ে পড়লো । 
প্রথম মহাযুদ্ধের প্রলক্ঙ্কব ঘটন্াবলীর স্থযোগে ইংরেজ শাসন থেকে 
দেশকে মুক্ত করার জগ্ত যেব্যাপক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিকল্পনা 
গৃহীত হয়েছিল রাসবিহ|রী, যতীন্দ্রনথ, নগেন দত, (গিরিজা দত্ত) 
শচীন্দ্র সান্যাল, নরেন্দ্র ভট্রাচান্য গুরু মুখ সিং, কর্তার সিং, পিংলে 
প্রভৃতির নেতৃত্বের তাতে প্রকাশ পেলো বিপ্লবীদের জাতীয় নেতৃত্ব 
করবার ক্ষমত। এখং ম্বাধানতার "আদর্শের উপব তাদের দৃঢ়বিশ্বাস। 
ভার্দের এই বপ্লাবক অত্থয্খন প্রচেষ্ট। ব্যর্থ হবার পর একা'দকে বৈপ্লবিক 
দলের বহুসংখ্যক নেতৃবৃন্দ ও সভ্যদদের এবং অন্যদিকে ৫সন্যবাহিনীর 
সিপাহী ও অফিসারদের গ্রেপ্ড।পর, নির্বাসন, কারাদণ্ড ও ফাসী বা 
গুলিতে হত্যাপর্ব অনিবাধ্যরূপে হগ হলে।। ঝর৫ঘতার গনি ও পরাজয়ের 
পরিণাম জেনে বা দেখেও টপ্লবিক সংগঠনগুলি স্বাধীনতার ছুশ্চর তপন্ত। 
থেকে বিরত হলে। না। অদূর তবিস্ততে ইংরেজ বাঁজশক্তির সঙ্গে শক্তির 
পরীক্ষায় সম্মুখীন হবার জন্ তারা আবার নতুন করে তৈরী হতে লাগল । 


ভাবের জাতীয় কংগ্রেসের রূপান্তর ঘটলো, ১৯২০ সালের পর। 
আবেদন, নিবেদনের পপ শেষ করে অহিংন অসহযোগ আন্দোলনের 
মধ্য দিয়ে শ্বায়ত শাসনের দাবী কংগ্রেস জানালে |--পূর্ণ স্বাধীনতার 
আদর্শ তখনও বনু দুরে। শাসক ইংরেজ “নৃচ্যগ্র-মেদিনী”ও ত্যাগ 
করতে অনিচ্ছুক্চ। কংগ্রেলের শ্বায়ত্ত-শাসন মূলক দাবীর সঙ্গে সহান্গতভূতি 
রেখে বিপ্লবীর। কংগ্রেমের আন্দোলনে থে পা মিলালে॥ তাকে এগিয়ে 
নেবার জন্ত। গোপন ও অর্ধগোঁপন বৈপ্রবিক সংগঠনগুলি সারা বাংলায় 


৮ 


বিপ্লবের গথে 


নানাভাবে ছড়িয়ে ছিপে।_আদর্শ-নি ও ত্যাগত্রতী বিপ্লবী সমাজেখ 
সহযোগিতাদ্দ ও পবিচালনে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান স্বাত্রই গডে উঠলো । 

বিপ্লবীবা! হ্বাধীনতাব আদর্শে পৌছাখাব চব্|চাত্ত পশ্থ। ত্য" 
কবলো না -মাহংন আন্দোণনে সহত্যাগিতা বেখেশ ৫বপ্লবিক পস্থ। 
তাব! অন্ুসবণ কবে চললেো।। ভাই গ্রেপাব, কার।বখবণঃ দীপা ব 
ফাসীব বহব কংগ্রেসেব স্বায়ত শাসন শান্দোলনেব সঙ্গে সঙ্গেই চলতে 
স্তর কবলে। | শ্রদীঘ কাল খবে স্বাধীনতার পথ তৈৎ কবেছিণে। যাব। 
বাদে ত্যাগ খীবত্ব ও আদশ-শিষ্ঠ।, গণ চেতন। ৪ গণ*লাগব্ণ সম্ভব কবে 
তুলে'ছলে।, তাব। ছিলো। ভাবতে পৃণ স্বাণানতাব আদশের অকৃত্রিম 
পৃজাবা, জাত্িথ প্রাণশস্ভি | 

১৯২৯ সালে জাতীয় কংগ্রেস শ্বাধীণতর আদশ গ্রঠণ করণে।। 
কিন্ত ১৯৪৫ সাপ পধ্)প্ত আহংস আন্দোলনেৰ ম্প্য দিখে ব্বাঝীনত |ব দাবী 
বাজশাক্তকে দিয়ে শাব। ম।নাতে সক্ষম হয়ন। বিপ্রবীরাও নির্বাসন 
কারাদণ্ড ব। জীবন আছি দিয়ে তাদেৰ আদশে পৌছতে পাগেনি। 
কিগ্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধব শেষ অধ্যায়ে হ'রেজ নাআাভাখাদের দুর্বলতা, 
সৃভাষচন্দ্রেব নেতৃত্ব আজাদ-তিন্দ ফৌজের আঘাত ও তাব প্রতিক্রিয়।- 
জনিত বিক্ষোভ ও বিদ্রেই শারতে স্বাধীনঙাব পথ প্রশস্ত ববে দিলে! । 
শ্রমিক দলেব ভারতেব আশ! আকাঙ্াৰ প্রতি সহান্বভূতি ইংরেজেব 
ভবত ত্যাগ প্রশ্নকে বাস্তবে পরিণত কবপেো।। জাতীয় আন্দোলন 
ও সংগ্রাম এবং আন্তর্জাঁতক সঘষেব পরিণামে ফলে ত।' সম্ভব 
তয়ে দেখা দিলো! । তবু ও অবিমিশ্র াশীর্ব]দবপে ভারতে ত্বাধীন তা 
এলোন।। ভাবত শাগ হয়ে গেলো। কংগ্রেস ও মুঙ্লীম লীগের হাতে 
ক্ষমতা দিয়ে ইংবাজ বাজশক্তি ভারত ত্যাগ কবলো৷। 

ইতিহাসের অগ্রগাতর মুখে অতীত কালেব ঘটনা ও কাধ্যপরম্পর 
এনে দিয়েছে বর্তমানেব স্থাধনতা। তাহ স্বাধীনতার বুনানীতেঃ তার 


রঃ 


বিগ্রবের গথে 


বক্ষণ ও বিস্তাবে, বর্তনানের ন্যায় অতীতেব অভিজ্ঞতাগুলিব প্রয়োজন 
কমনয়। জানির এই কালব্যাপী সাধনার বেদীতে নগণ্য অবদান ও 
সুলে যাবার নয়। ধার। এই বেদী গড়ে তুলেছিলেন, সেই বেদীব 
পাদপীঠে আমাব ৬ক্তিমধ্যখানি অর্পণ করলাম। 


আমাব লেখায় ভূপ ক্রটি অনেক আছে। বাগ্দেবীৰ সাধন। 
ক্ষেত্র হ'তে দূরে কাটিয়েছি বছুদিন। বণক্ষেত্রেব ৫সনিক হিসাবে 
মন্দ পাহাবায় সবাহব মত নিযুক্ত ছিলাম, তাই ভাষাব 
ভূল ক্রটি আনক জায়গায়ই থাঁকবাব কথা। পাঠকেব নিকট নিবেদন 
তাবা যেন হুলক্রটিগুলোকে ব্ডা করে না দেখেন। 


পথ্েষে আমার বক্তব্য, আমাব যে সব বন্ধুবা বইখানাকে 
প্রকাশ ববতে সাহায্য কখেছেন নানাভাবে, তাদেব খণ আমি 
ক্বীকাৰ কবে শিচ্ছি এবং একথা সত্যি যে তাদের সাহায্য না পেলে 
বইখানা প্রকাশ কবতে সমর্থ হতাম না। «বিপ্রবী বাঙালী” সাধাহিক 
কাগজথাণ! আমাব লেখা ছাপিয়ে বাজনৈতিক বন্ধুদের মধ্যে যে উৎসাছ 
সঞ্চাব কবেছেন তাও আনাকে লিখতে বিশেষ অন্রপ্রেরণ) দিয়েছে | 


১২ই মাঘ, ১৩৬৪ পুর্ণানন্দ দাশগুপ্ত 
(২৬শে জান্ুয়াব।, ১৯৫৮) 


এক 


ঢাকা শহর থেকে দৃরে-- পল্লী মায়ের শ্যামাঞ্চলে কেটেছে 
বাল্য ও কৈশোর। অভিজাত বংশে জন্মের অহমিক1 বেশী মাথা 
চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি, ভাগ্য সেখানে দারিদ্র্যের সত্য কঠিন 
স্পর্শে গর্বকে চূর্ণ করেছে। মামাদের আশ্রয়ে থেকেই লেখাপড়া 
শিখি। অলীম দেহ তাদের কাছে পেয়েছি । সবচেয়ে দামী যে 
জিনিস পেয়েছি তাদের কাছ থেকে--তা করুণ! নয়।-মধ্যাদা। 

গ্রামের স্কুলে পড়ি,-সমৃদ্ধ শ্রী সম্পন্ন গ্রাম । সহপাঠীদের 
পোষাকে পরিচ্ছদে তার ছাপ ছিল। আমার নিজের জামাকাপড় 
নিজেই সাবান দিয়ে কেচে নিতুম+ পরিচ্ছন্নত1 ও নুরুচি ব্যাহত হত 
না! ধোপছ্রস্ত পরিচ্ছদের অভাবে । বাড়ীর দৈনন্দিন হাটবাজার 
করতাম, গয়ল। বাড়ী থেকে দুধ বয়ে নিয়ে আসতাম, আমার 
রোজকার কাজের তালিকায় এগুলো! অপরিহাধ্য ছিল, কোনদিনই 
এগুলোকে অবাঞ্ছিত ছোট কাঁজ বলে মনে করেনি। এতে লাভ 
করেছিলাম একট! সহজ জীবন ধারা ও স্বাবলম্বনের অভ্যাস। তা 


১৯ 


বিপ্রবের পথে 


ছাড়া এসব কাজ করে মনে পেতুম সহজ আনন্দ। দারিদ্র্য তাই 
কোনদিনই তার গ্রাশির বোঁঝ।র ভারে আমার জীবনকে নুইয়ে 
দেয়নি-_ দেয়নি নীচুতে নামিয়ে । শড়াশুনায় আমার আগ্রহ ও 
স।ফলপা শানার জন্য এনেছে সগপাঠীদের সাহচর্য ও বন্ধুত্বের 
নরধাদ।। ভবিষ্যৎ জীবনে চলার পথের পাথেয় হিসাবে আমি 
দ[রিক্র্যের নাএফৎ পেয়েছি স্বাবলম্বন ও শ্রমের আভ্যাস। 


শিক্ষার প্রতি আগ্রহের সঙ্গে প্রাণশক্তি ছিল শ্রচুব আমার 
মধ্যে। প্রথপ মনন শক্তি প্রেদণা যুগিয়েছে দেশপ্রেমের। 
কিশোব বয়সের ধ্যান মুটিতে বিরাট দেশের ছবি কতটা আর 
ফুটচো! গ্রামের আমকীঠালের বন, পল্লী-পথেব মাঝে মাঝে 
বউঅশ্বথের ঘন ছা য়া,_-£চাখে মায়ার কাজল বুলিয়ে দিতো৷। এ 
বাশ বনের ধারে, তালপুকুরের ওপারে আকাবীকা মেঠে। পথের 
হধারে চাষা দের বাড়ী-_কোথাও ধোপাপাড্ডা, “কাথা নৎস্যজীবি 
ও বরুইদের রকমারী গৃহগুলি. কোথাও বা ঘন বসতি কোথাও বা 
বিরল বসত--এক অগোছাঁলে। বৈচিত্র্যে গ্রানখানি ছবির মতো। 
দেখাতে।। হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে সবার ন্েহ পরিচয়ের 
মাধুর্য অস্তরকে স্পর্শ কোরত সহজে । সবার সুখ হুখ অভাব 
অভিযোগের টুকরে। খবব এ বধসে যতটুকু পেতাম তাতে 
অন্তরে কখনে। জাগতে। আনন্দের অন্ুভূতি,-কখনো! ব। সমবেদনায় 
ভেতরট। নরম হয়ে উঠত, কখনে। ব! প্রতিকারের জন্থ প্রাণ হত 
চঞ্চল। গ্রামের দীঘির পারে আমাদের খেলীধুলো হুটোপাটি চলেছে, 
দীঘির কালো জলে মাছর।ঙ এক একবার ঝাপটা দিয়ে জল ছুয়ে 
যাচ্চে, অনতিদুরে দিগন্তব্যাগী পাটের বা ধানের ক্ষেত ঃ হাওয়ার সাথে 


১২ 


বিপ্লবের পথে 


অগুস্তি ঢেউয়ের ওঠানামা দেখতুম যুদ্ধ চোখে, কবির গানের কলি 
নিজের অলক্ষ্যে ক্লগ্ন হয়ে আছে *৪ আমার দেশের মাটি 
তোম।র পৰে ঠেকাই মাথা”। সহজ ধ্যানে ভরা দৃষ্টিতে ফুটে 
উঠতো দেশের অম্পষ্ট ছবি । গাছপালা, স্থাবর জংগম, পাহাড় 
পর্বত, রকমারি পশু পক্ষী আর কতো মানুষের ভীড়। সবই 
যেন একান্ত আপন-_-একান্ত নিজন্ব। 


গরমের পাবলিক লাইত্রেরী পবিচালনের দায়িত্ব আমার 
উপবে এসে পড়েছিল। সানন্দে ও সাগ্রহে এস দায়িত্ব বহন 
করেছি। লাইব্রেরাঠে গাঙগত গন্থেব ভিহর দিয়ে দেশবিদেশের 
অঙানীশুধীজনেৰ কর্মকাতিণ সংগে ঘটলো শিবিড পরিচয় । তাদের 
চিন্তা ও প্রেরণা জীবণকে 'ভাবমধ করে তৃুললো। নবীনচন্দ্রের 
"পলাশীর যুছে"ঃ শামবনের তূধ্য ধ্বনি “ক।পাইয়। রণস্থল, 
কাপাইয়া গংগাজল"-__“য ধ্বনি দিগঞ্জে তুলেছিল তার সুুপগলহরী 
আমার প্রাণন্, ছুলিয়ে দিযে গেছে । হেমচন্দ্র ও দিজেন্দ্রলালের 
গানগাথায় মর্মের মালপ্ে যুকুলিত হয়েছে কতো! নব নব আশার 
কুন্তুম। বংক্িমচন্দ্রের “আনন্দমঠ' মনের গভীর গহনের নিস্তব্ধতা 
'গকরে দাবী করেছে দেশ জননীর জন্য সর্বন্বপণের সংকল্প, 
«নীলদর্পণ” পড়তে পড়তে পেশীগুলো এক এক সময় নিদের 
অগোচরে দু হয়ে হাত যুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেছে। এক এক সময় 
দেখেছি বাস্তবের কঠিন আঘাতে গ্রামের শান্ত স্বনিবিড ভাবটি 
আচনকা ভে গে গেছে। গ্রামের জহিরুদ্দি আর খরুশেখ দলবল 
সহ পাট ও ধানের ভাগ নিয়ে লড়াইয়ে মেতেছে । লাঠি বল্লামে 
সজ্জিত সংগ্রামিকেরা। চকিতে থেমে গিয়ে পথ করে দিয়েছে 
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আমাদের দ্কুলের পড়,য়াদের । এতট! হানাহানির মধ্যেও বিবেক 
ও বিচার বুদ্ধি মাথা উচু করে ঈ।ডিয়েছে। 

সেদিনের স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ শুধু বাংলার শিক্ষিত 
মনকেই নাড়! দেয়নি, গ্রামের চাষী মজুরের প্রাণকেও তা দোল। 
দিয়ে গেছে । এরাও স্থুর করে গাইতো, “ছিল ধান গোলাভর। 
শ্বেত ইন্দ্রুরে করলে সারা” ক্ষুদিরামের ফাসীকে উপলক্ষ্য 
করে অশিক্ষিত চাষীর কণ্ঠেও জাগতো। ভাটিয়ালী স্থর “এবার 
বিদায় দেম। ঘুরে আমি” । এক এক সময় আনমনা হয়ে যেতাম 
এ গান শুনে”_কখনও বা তন্ময় হয়ে থাকতা'ম। মুকুন্দ দাসের 
স্বদেশী যাত্রা বাংলার কুটিরে প্রবেশ করেছে__ঝড়ের বেগ নিয়ে; 
মধ্যবিত্ত সমাজের কচি কিশোর প্রাণে দিয়ে গেছে প্রলয়-দোলা, 
শাসকদের উদ্দেশ্যে কচি হাতের তর্জনী অলক্ষ্যে শুনে উঠেছে_ 
কঠে জেগেছে রুদ্র বীণা_-“সাবধান সাবধান, আসিছে নামিয়া 
হ্াযের দণ্ড রুদ্র দীপ্ত মৃতিমান”। এক কথায় বল! যায় বাঙালী 
তরুণেব কণ্ঠে ছিল বজ্র, চোখে বিছ্ু'ৎশিখা। ফুলের বাঁধা 
রটিনেব বাইরে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রেব কাব্য ও ব্াকমচন্দ্রের 
হরস্থরাজীর মধ্যে পেয়েছি দেশপ্রেমের প্রেরণ।। বিবেকানন্দের 
জীবন ও ধাণী জীবনে জ্রগিয়েছে অভূতপূধ উন্মাদনা--পরবত্তা 
জীবনে দিয়েছে অভয় মগ্ত্। 

1)101)9 র “1১8081)97045 170919, (সমৃদ্ধি ভাঁর ত) পড়তে পড়তে 
তন্ময় হয়ে যেতাম প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধির বিপুল সমারোহের 
মধ্যে । স্বপ্ন ভেংগে গেলে দেখতাম শোযিভ, সর্ববিভবে বঞ্চিত, 
দরিদ্র ভারতবর্ষকে। ব্যথায় যখন স্রিয়নান হয়ে পড়তাম তখন বীর, 
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সন্ন্যামী বিবেকানন্দের বস্তু ক কাঁণে আসতো৷--“উত্বিষিত জাগ্রত 
প্রাপ্যবরান্‌ নিবোঁধত”। 


বাদপত্র সংগ্রহ কবে পাঠ কবতাম। পাঠ্য পুস্তকের 
পরিধিব বাইরে বিরাট গ্ঈগতেব সংগে ধীবে ধীবে হয়ে গিয়েছিল 
একটা নাড়ীব যোগ। প্রথম যুদ্ধেব বণদামামা তখন সজোরে 
বাঁজছে। পবাধীন ভাবতবষ থেকেও সৈন্য সংগৃহীত হচ্ছে 
ইংবেজেব পক্ষে দাঁড়িয়ে ইংবেজেব শক্রব জীবন হনন করতে ও 
নিজেব জীবন দিতে । বিপুল সংখাক ভাখতীয় যুবক উৎসাহ ভরে 
যুদ্ধে চলেছে । ভাবী বিসদূশ ঠেকতো। ধষিত ভারতবর্ষের এই 
মনোবুৰ্তি। শুধুমর্থেব বিনিমযে যাগ। পরের জন্য প্রাণ দিচ্ছে ভার! 
তো ভীক নযঃ প্রাণ তে দিচ্ছে? কেন নিজের দেশের শুখল 
মুক্তিব জন্য এগিয়ে আসে ন।% ইণ্বেজ এ যুদ্ধে জিতলে ভারতের 
কিলা5ভ? ইংবাজেব স্তুসময়ে কী তাদের প্রত্যাশা--কী তাদের 


শ্রাস্কেএ- সপ ৮০ জট 


ঢ্‌ই 

ছোটবেলা থেকেই পড়তে ভাল লাগতে! ইতিহাস। দেশ 
বিদেশের ইতিহাসের পাতায় খুঁজে বেডাতাম ভারতের কথা; 
ভারত আমার দেশ জননী, আমি তার সন্ভান এই গৌরববোধ 
সামান্য ছিল না--আপন মনে শুর করে কতদিন আবৃত্তি 
করতাম-দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার 
দেশ”। অন্য জাতির ইতিহাসের পাঙায় তার্দের কতে। উত্থান 
পতনের কাহিনী পড়তাম। ভারতের অতীত ও বর্তমানের সংগে 
সে কাহিনী মিলিয়ে দেখত।ম, কখনো বক্ষ গর্বে স্ফীত হতো কখনে। 
ব। হতো বেদনায় কাতর। 

ইতিহাপের পাঠ্যবিষয়ের মধ্যেও সন্ধান করতুম দেশমাতৃকার 
সত্যিকার রূপ। পড়েছি ভারত ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ে 
অতুলনীয় সম্পদ ও সমৃদ্ধির বিবরণ,--শেষ অধ্যায়ে দেখলাম সহস্র 
গ্লানিতে ভরা নিঃস্ব এক ভূখণ্ড । বুঝতে কষ্ট হয়নি বিদেশী 
আক্রমণের বন্যার ফলে ধুয়ে গেছে এ দেশের ধবলগিরি,--এ 
পারের সোনার তাল মহাসাগর পোরয়ে গিয়ে জমা হয়েছে গপারে 
স্ব্লংকার রাজধানী লগ্ন সহরে । ওপারে আলোর ঝর্নাধারা- এ 
পারে নিরন্্র অন্ধকাব,__-বিমিয়ে পড়া দেশ-_থুমিয়ে পড়া মানুষ । 
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ম্যাটিক পাশ করে এসেছি ঢাকা শহরে । কলেজে পড়ছি। 
ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস আমার আধজাগা অন্তরে ঘটালে। নতুন 
চেতনার অরুণোদয় ! এতকাল মনের গহনে এক ভাষাহীন, স্থরহীন 
মৃতিমান অন্ধ আবেগ গুমরে মরছিল । পথের দিশারী হিসাবে ফরাসী 
বিপ্লবের ইতিহাস গণচেতনার স্বরূপ ও শক্তির প্রাণবন্ত প্রকাশ ছবির 
মত মানসচক্ষের সামনে এসে ফাড়াল। চোখের উপরে যেন 
দেখলুম এক প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে উদ্ধত রাজমুকুট হলো! ধূলিসাতু। 
নিপীড়িত মনুষাত্বের ভগ্ন দেউলে রক্তের লেখায় ফুটে উঠেছে অগ্র- 
গতির অমোধ নির্দেশ । পরাধীন ভারতের মুক্তিপথের ইংগিতও 
যেন শোঁণিতাক্ষরে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসের পাতায় লেখা 
দেখলাম। £0০€এর লেখা নেপোলিয়ান বোনাপার্টের জীবন- 
ইতিহাসের মধ্যে পেলাম দ্ুনিয়াজয়ী ইংরেজ সাআজ্যের বিরুদ্ধে 
একটা প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জ। যে সব ইংরাজ লেখক, বস্তা, স্বাধীনতার 
পুজারী সে দিনে মানুষের খ্যাতি ও বন্দনা লাভ করেছেন-__াদের 
লেখাগুলো শ্রদ্ধার সংগে পাঠ করতাম__ আয়ত্ব করতাম। বার্ক ও 
ফক্সের লেখা আজও জীবন্ত হয়ে মনের প্রাকারে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে । 
রাজার বিরুদ্ধে হ্যাপডেনের লড়াইকে একাম্ত আপন করে দেখতে 
পেয়েছি। ভারতবাসীর সংগে ইংরাঁজ সাম্রাজ্যব'দীর লড়াইয়ের 
সংগে একে দেখেছি অভিষ্ন করে। 


জাতির বুকের নিকষ কালে! অন্ধকারে মাঝে মাঝে এখানে 
সেখানে আগ্তনের ফুল্কী,-_অগ্নিনালিক! গর্জে উঠছে--কোথাও 
হচ্ছে বোম] বিস্ফোরণ :--সংবাদপত্রে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ পায় 
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ছন্নছাড়। বিপ্রবী দলেব অসমসাহসিক কর্মকা । একাস্ত ভাবে 
কামন। করতাম এদেব সংগে একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ । এই 
বিশ্লবারাহ সেদিন ঘুমন্তপুরীকে জাগিয়ে তুলে মান্নষের বুকের দরজায় 
ঘা মেরে গেছে। ছিল ন। কাকলী--ছিল ন। কোলাহল-_ ছিল না 
শ্লোগান ধবনি__জমখ্বনিভীন হয়ে জয়যা বাব ইতিহাস এমনি রচিত 
হলে।। 


সেদিন কল্তা বাজবে কেবাবা বিণব। ও পলিশেব সগে হল 
গুলী বিনিময়, সাব। শবে আগ্নের মত ছড়িয়ে গেল সেই সংবাদ ; 
বোমাঞ্চকর এই ঘটন। চমক লাগালে। দেশের বুকে । চাপ। সমর্থন 
লোকেব চোখেমুখে, মনে হল পিঠিয়েপড়। বুকের পাক্রগুলে। দপ 
ক'বে জ্বলে উঠলো । শুলীনিদ্ধ মবণপপয'ত্রী বিপ্লবী যুবকের রক্তাপ্ঠুত 
দেহকে ধিরে পুলিশের কি তৎপবত। ! পুলিশ সাহেবের প্রশ্ন-কে 
তুমি যুবক ? কি পবিচয় তোমার ?* আহত মুবক স্থিব অচঞ্চল 
কে বলে---“আমাকে শান্তিতে মরতে দাও” শেষ নিঃশ্বাস ধীরে 
বাতাসে মিলে গেল--পরাজয় মানলো! না, শেষ মুহুর্তেও আত্ম 
প্রকাশের চেষ্ট। কোরল ন।, বিপ্রবী সাধনাকে জয়যুক্ত করেই চললো 
অম্বতলোকে। এর সম্বন্ধে কতে। কথাই শুনেছি-_ভারী ভাল 
লাগছিল । কি অদ্ুলনীয় চরিত্র! কি অদ্ভুত সুন্দর । পরে প্রক।শ 
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পেয়েছিল-_-এই বিদ্রেহা গোহাটী সংগ্রামের বার ফেরারী নলিনী 
বাগচী-- অনুশীলন দলের কর্মী । শ্রদ্ধায় মাণ! নত হয়ে এসেছে 
বারে খারে। জাতির বুকে অনেকগুলো শুদ্যের স।মনে এ খেন 
একটা বিরাট “এক'। জাতির কাপুকষতাকে, নিক্িয়তাকে ভেওে 
দিয়েছে এই '৬াওার পুজ।রাদল। অন্তর'নে, নিনাসনে এব! একক 
যানী, দেশের .লাকেব স্বপ্সের মানুষ | 


বি, এ, পড়ছি ঢাক। কলেজে । মহাযুদ্ধের সম।প্তির স“গে 
সংগেই ভারতেব সংগে ই“রেজের বিশ্বাসখা৩কঠাব নতুন অধ্যায় স্ব, 
হোল, জালিয়ান ওয়াল|-বাগে হিন্দু-মুসলমান-শিখের তাজ। খুনে 
ডিজে উঠলো প।ঞ্জাবের উর ভুমি । বিশ্বব!সী সবিশ্য়ে দেখলে।-- 
ইংরাজের সভ্য হার মুখোস গুলে গেছে। 


সাব। ভাবত বিক্ষু্ধ »পল। 


গঙ্গালি এলেন ভাবতেব কণগ্রেসের আসবে। শিদ্রেহেব 
নিশান হাতে । ভিক্গাপ।ব হতে ধারা এতকাল কংগ্রেসের আসগ 
জশিয়েছিলেন, গাদেব মনেকেই অপস্কহ হলেন। ১৯২০ সালে কলি- 
ক|তায় কংখ্েসের বিদ্যে অধিবেশনে হল চার রূপাস্তর । শাসক 
ইশরেজের সগে অসহমোগের নির্দেশ দিলেন গান্থীজি। আবেদন” 
নিবেদনের পাল! শেষ করে কণ্গ্রেস সামনে এসে ফাড়ালে!,- এবার 
তার সাগ্রামিকের ধেশ। গোট। দেশ তাকে অভিনন্দ ঠ করলে 
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জতর কঠের কলধ্বনি “মহাত্সা গ।প্ধী কি জয়*_-স-্গ্রামের জয়- 
ধবনি হিসাঁবে দেশ বরণ করে নিলো । 


গধীজির প্রথম আহ্বান দেশের প্রাণবন্ত অংশ ছাত্র 
সমাজেব প্রতি । ইবা'জর শ।সন-শু খল ভাঙার কাজে তার ডাক 
তকথদেব প্রতি,-শিক্ষ। প্রতিষ্ন *লে।কে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্েন- 
“গোলামখানা? | 


পর|ধান৩।র বেদন। দুঃসহ মনে হল। বন্ধনহীন ঝরাপাতার 
সতে|ই প্রথম দম্ক। হাওয়ায় উড়ে চল্লাম। কলেজের অধ্যক্ষকে 
একখানি চিঠি দিয়ে জানালাম--“দেশমা হকার আহ্বানে ছাওজীবনে 
ছেদ টেনে দিলাম" | আমাব স'গে যুক্ত হয়েছিল নগেন ঘোষ নামে 
আমার এক ছাত্রধন্ধু। সম্ভবতঃ আমর। ঢুজনই প্রথম সত্যগ্রহী। 
এঠে “কেহ ব। হাসিল, কেহ করিল ধিক|র'?। কয়েক মাস পরেই 
ন[গপুর কংগ্রেসে অসহযোগেৰ প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হল-_সে প্লাবনে 
গোট। দেশের গান সমাজ ভেসে গেলো) শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান গুলে। 
হোল ছার শুনা। 


ন্‌ 


ঢাকায় জ।ঠীয় বিদ্যালয়ের গুতিষ্ঠা হলো। আমি শুধু 
উদ্োক্তাই ছিলাম ন।_ শিঙ্গক হিসাবে কাজ কার যেতে লাগলাম । 
এর পেছনে খাদের দান ছিল অতুলনীয় তাদের স্মরণ না করে পার৷ 
যায় ন।- বিনয় দন্ত, প্রিয়কুমার গোল্বামী, শৈলেন দাশগুপ্ত (রুণু) 
প্রমুখ তাগরতী কমী“সমাজ। 
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আসহযোগের সংগে যুক্ত হল খিলাফৎ আন্দোলন । এই 
গংগাযমুনার সংগম স্থলে-_ঢাকা জিল। কংগ্রেস অফিস পরিচালিত 
হল শংকর টোলায়,__-পরিচালনের দায়িত নাস্ত হল আমার উপর । 
এখনি থেকেই হল আমার জীবনের নতুন অধ্যায়ের সুচনা । তং 
কালীন বিপ্লবী বাংলার শক্তিধর বন বাঞ্তির স'গে হল পরিচয় 
ঘনিষ্ঠ স'যোগ,-- তাদের ক্রিয়।কাণ্ডে স্বপ্প কাল্‌ মধ্যেই আনি 
অপরিহাধ্য ংলাম। সেদিন বাংলার অনুশীলন দলের নেত। ছিলেন 
শ্রীনরেন সেন। রই ন্নেহধন্য হয়ে বিপ্লবীজীবনের যাঁথারস্ত হয় 
আমার। ঢাকায় তখন অনা কোন বিপ্লবা দল ভিল না। এই 
কংগ্রেস অফিসকে কেন্দ্র করে যাদের সারিধ্যে এসেছিল!ন উাদের 
মধ্যে-- কেদারেশ্বর সেন, প্রতুলচন্দ্র গাজ,লী, রমেশ আ.চার্না, 
আশুতোষ কাহিলী, তরুণীভৃষণ সে'ম, প্রবোধ দাশগ%প্ত, তারা প্রসন্ন 
দে, সুবে।ধ ন।গ, নলিনীকিশোর গু) রমেশ চৌধুরী, গোবিন্দ কর, 
রকীল্দ্রমৌহন সেন, বীরেন চাটাঙ্গি, ( বীরেনদ। ), রৈলো।ক্য চক্রবতি 
(মহারাজ), মদন ভৌমিক, চ[রুবিকাঁশ দ্, যতীন রায় (ফেগ। রায়) 
জিতেশ লাহিভী, জ্ঞান মজুমদার, সঠীশ পাকড়াশী, নিশি পাইন, 
নপিনী মোষ, অমুলা অধিকারী, ক্ষেত্র সিংহ, সতীশ সিণ্হ, জ্ঞানেন্্ 
মোহন ঘোষ, দেবেন্দ্র বণিকা, যোগেশ চ।টাজি প্রভৃতি উল্লেখযে।গ্য। 


কংগ্রেসের আন্দোলন, আন্দোলন মার; স'গ্রাম নয়-্"এর 
ফলে দেশে জাগরণ আসবে, স্বাধীনতা আসবে না-এই সুনিশ্চিত 
ধারণা নিয়েই আমর! বিপ্লবীর। কংগ্রেসের আন্দোলন পরিচালনায় 
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অগ্রণী হয়েছিলাম। ক্‌ুঞগ্রসের আন্দোপনের সংগে খিলাফণ্ড আন্দোলন 
যুক্ত থাকায় মুসলমান সমাজেন প্রাণবন্ত গ'শেব সংগে আমাদের 
যোগাযোগ হল। আমি বাক্তিগতন্ভাবে একান্ত আন্তরিকতার 
ংগে খিলাফতেব কমি সমাজের স.গে একাত্ম হয়ে গেলাম। 
সাম্পদ|য়িক স স্বান্মুক্ত মন নিষে যে এগিয়ে গিয়েছি, এট! ঢাক। 
খিলাকৎ আ|ন্দে'লনের কমি ও নেহুসমাঞজ উপলব্ধি কবেছিলেন। 
তাদেব কাঁজে আমি -সদিন অপরিহান্য হয়ে উঠেছিলাম । মুসলমান 
যুবকদেব কমেকজনেব সংগে আমাৰ ভাবগত ও আদর্ণগ 5 যোগাযোগ 
হয়, তাঁদেব পো আমি ভবিষ্যতেব বিপুল সম্তবন1 লক্ষ্য কবে- 
ছিল।ম। ধাবে পাবে ৩ দেব ধিগবী আনর্শে উদ্ধদ্ধ কনার প্রয়াসই 
আম।ব ছিল। ঢাকাব নব।ব পবিবানেব ছুটি যুবক ইছাক ও 
সেলিমের স।থে আম।ব ঘনিষ্ঠত। হব। খিলাফৎ আন্দোলনেব মারফণ্ 
ওবাও বাঙছন।5৩ আসে। এদের কয়েকজন আমাৰ একান্ত 
অন্ঠব গ হযে চঠেছিল। আজ মনে পড়ে ঢাকার শিবাজুল ইসলামে 
ক।। চ৮নতকান আস্ধনেব অবিকাবা উদ |খ হৃদয় যুবক, জীবনে 
কোন ছে।ট ক সে করতে প|বে না। কাবে| বিকদ্ধ কোন কাধ্যে 
এব অন্তর স|ড। দিতে পাবে না, তাব সান্গিধা আমাব কাছে খুবই 
লৌভনীয ঠিল। 


বান্থাতঃ অসহণেগ আন্দোলনে যোগদান করলেও অন্ুশলন 
৯২ 
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দলের গুপ্ত বিপ্লবী কাঁধ্যকলাপ বন্ধ হয়নি। আমি কংগ্রেসের 
অকিস পরিচালন। কবলেও আমাৰ কাজ চিল বিভিন্নগুখী। 
বিপ্লবীদের গোপন কার্যকলাপের সংগে সংযোগ রক্ষা, খিলাফৎ 
আন্দোলনে সক্রিয় সহায়ঙ| দান প্রভৃতি এক স'গে সবই চলত। 
মুসলমান কগিদের স গে এত ঘনিষ্ঠত। সছ্ধেও আনাদের বিপ্রবী কাজে 
মুসলমান কৃষকদের অস্তিত্ব ছিল না কেন এই প্রশ্ন অনেকে 
করেছেন। খনেকে তাচ্ছিলাভরে বলেছেন ওল। ইংবাজের সমএক, 
ওরা ভীরু । এমনি অনেক ছোট কথ।বলেছেন। আমার মনে হয় 
আমাদের ধর্ম ও সাম্প্রদাযিকত।য় আচ্ছন্ন মনেন কাছে মুসলমান 
সমাজের সত্যিকার ছবি ফুটে উঠ পাক্নি। ভীাক তে। তার। 
নয়ই। ঢ|কার দুই দুইটি শোভাযাঁদা দেখডি, বিপুল সখাক 
মুসলমান জনত। ইংরাঙ্গের গুলীগে।ল।, পুলিশ মিলিটারা উপেক্ষ। 
করে এগিয়ে এসেছে । শাসক ইংরাজ ঢাক। সহরে ব।সেব মধ্যে 
বাস কবেছে। অবশ্য খিলাফণ্ড কঙগিদের ৯লনে-বলনে গাজীর 
অহিংসার মর্্যাদ1 বক্ষ। হয়নি । সাহস, শভিৎ, উৎসাহ, আঘাত করার 
.গ্ুরণ। -বিষ্লবী চরিত্রের এক্টসব গুণ এদেব ১ধে। প্রচুর ছিল কিন্তু 
আদব কাজে লাগাতে পাবিনি। এর ছুটে। কাধণ- উদর দৃষ্টিভংগী 
ও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে আমর। এগোতে পাঞিনি বলেই প্রাণবস্থ 
মুসলমান যুবকদের আমর। জ।তীয় আন্দোলনের মাৰ পথেই 
হ|রিযেছি। মুসলমান বৃষক যাঁর সংখ্যায় বিপুল, তার] নির্ধ্য।তিত 
হয়েছে হিন্দু ছোট বড় করমির মালিকদের হাতে ; এদের উপর তাদের 
একট। বিহ্ঘা স্বাভাবিক ভাবেই ছিল। ইংরাঙ্জ রাহ খের অবসান 


খত 
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করে এই দেশের সর্নপ্রকার শোষণ আমরা বন্ধ করব, বিশেষ করে 
জমিদারী প্রথ। লোপ করে কৃষককে তার জমির মালিক করব এবং 
এই জনাই আমাদের বিপ্লবী অভ়াণ্খানের প্রয়োজন এরূপ কোন 
অ।দর্শবাদ তখন প্রচার কর! হয়নি । বরং হিন্দু জমিদারের গীড়নের 
পরতিবিধানের জনা তাদের ইংবাজের ছারস্থ হাতে হবে এই কথাটাই 
মুসলমান কৃষকের! বুঝতে।। এই ক|রণেও জাতীয় সংগ্রামে হিন্দু 
মুসলমানের বজ্তমুষ্টি এক সংগে উদাত হতে পারে নি। অঙ্ন 
মুসলমানদের চেয়ে জ্ঞানপাগী হিন্দ, নেতাদের দোই এক্ষেত্রে বেশী 
ন/ল আমার মনে হয়েছে । এক কথায় নেতৃহের হিন্দু মানসিকত। 
জাঠীগ়ু সংগ্র'মে সুসঙগমানদেব সহযোগিত র পক্ষে অজ্তরায় হয়েছে । 


১৯৬১ স|লের ৩১শে ডিসেম্বরের মণ্দো স্বরাজ হবে, এ প্রচার 
প্রেসের; লোকের বিশ্বাস ও প্রতীক্ষ। সতিাই ছিল। কালের গতি" 
পথে ৩১শে ডিসেম্বর অতিক্রান্ত হল, স্বরাজ এলে। না। আহিতস|র 
গ্রাকারে আবদ্ধ সংগ্রামর জোয়ার খুরে ঘুরে পাক খেয়ে মরলো। 
বারদৌলীতে আইন শমানোব চরম সংগ্রামের প্রতীক্ষ। ছিল ভারতীয় 


০, 


রবি প্রবের গে 


জনতাঁন চৌবীশৌবান ভিংসাব বালুচবে চহিংস আন্দোলন 
হলে--গতিহারা-হলো স্তব্ধ । 


গান্গীভি নৈষ্ঠিক অভি্স!চাঁকী, “াববাষ্ট্রেন শাসন ও শোষণ 
থেকে তিনি ভাবতেন মুক্তিন ন্প্ল দেখন্ডেন বক্তহীন বিপ্লবের 
পথে। কিন্তু দু'শ বছব উংবেছেব শাসনে পধুদস্ত ও শোষণে 
জর্জরিত হয়ে হংবেজ ও ইংবেজ শাসনের গ্রতি জনসাধারণ 
যে দাকণ স্বুণা। ও বৈবীভাঁব পৌধণ কলতে।, আন্দেলনেব উৎসমুখে 
তা স্বাভাবিক ভাবেই ছুর্বাব হয়ে উঠে্ছিল। তাই সংগ্রামের 
হৃচনায় আঘাত হানবাব স্বাঙ।বিক প্রেবণ। তারা উদ্দ্ধ 
হয়েছিল। গাঞ্ধীভিব নীভিন।দ বা বিটঙ্ষণ নেতাদেব সংগ্র।ম 
কৌশল হিসাবে অহিংগাকে সবন্গেছেে মেনে চলা জনসাধারণের 
পক্ষে সপ্তব হয়নি । মুক্তশাগল ভাবহায় জন সাধাবণের ভুর্জয় 
অগ্রগতি অহিংসাব বছ্জলায় সেদিশ পথ হাবালো । 


আমাদেব দেশের বৈপ্লবিক প্রচে্ঠ।খ সমসাময়িক কালে 
রাশিয়ায় সুরু হয়েছে বিপ্লবেব জয়যাত্রা-এই বিপ্লবের হোতাদের 
সঙ্গে ভারতের অগ্নিপুজাবীদের যোগ ছিল । 


আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্থুকে 
ধারা তুলে ধরেছিলেন এবং ধারা ভার বাস্তব রূপায়নে সাহায্য 
করেছিলেন, তাদের মধ্যে তখন রাঁসবিহারী বন্ত, মানবেন্দ্র নাথ 
রায় অবনী মুখাজ্জি, ডাঃ ভূপেন্্র দত্ত বীরেন চাঠাজ্জি, 
বরকত উল্লা ( ভোপাল ), হবদয়।ল সিংহ (পাঞ্জাব ) রামচন্দ্র 


খ্৫ 
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( পেশোয়ার ) ভাই পরমানন্দ ,পাজা মহেন্দ্র প্রতাপ প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য- তারা সবাই ছিলো আমাদের গব্রের বিষয়বন্ত্ব। 
অবনীমুখাজ্ভডি ৪ নিন গুপ্পের রাশিয়া থেকে গোপনে ভারত 


আগমন আমাদের তরুণ বিপ্লবী মনে যথেষ্ঠ উৎসাহ ও প্রেরণা 
জুগিয়েিল । 


তিন 


অসহযে!গ আন্দোলনের গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। জাতির বুকের 
ধূমায়মান বহি কিন্তু গান্ধিজীর নিেশে নিভে যায় নি। জাতির মন 
বিক্ষুব্ধ, চঞ্চল। বাংলার বিপ্লবী দলের কম সমাজ অসহযে।গের 
বিরতির পর স্বকীয় পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে । বিগ্নবী সশস্থাগ্ুলে। 
দৃঢ় হয়ে উঠেছে । তরুণ বিপ্লীদের প্রাণ-চাঞ্চলা লক্ষনীয় হয়ে 
ওঠে, অধীবতাও দেখা 'দয় মাখাত হানবার জন্য । অন্শীলন দ'লর 
মধ্যেও দুটি মত সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।-_ “নতাদের মধ্যে কেউ কেউ 
চাইলেন ঢাক। শহরকে কেন্দ্র করে ইংরেজের সংগে একবার শক্তি 
পরীক্ষ সুরু করতে । সংগে সংগে বাংলার বিভিন্ন জেলায় ও বাংলার 
বাইরে বিভিন্ন কেন্দ্রে যেখানে দলের শল্তি আছে--ভিন্ন ভিন্ন 
প্রোগ্রামে রাজশক্তিকে আঘাত করার কথাই তখন হচ্ছিল। এতে 
সফল বিপ্লব হবে না, তবে একবার আগুন ভ্বালাতে পরলে একে 
নেভাতে রাজণক্তির প্রচুর বেগ পেতে হবে। সরকারী অস্ত্রাগার দখল 
করা, সরকারী ব্যাংক লুঠ কর, কারাগার ভেঙে দেওয়া, যানবাহন 
চলাচল ব্যাহত করা,--এর অনেক গুলোই ছিল প্রোগ্রামের অস্ত- 
গত। অন্যমতের সমর্থকের! বল্লেন, আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেছে। 
জনতাকে টেনে এনে আর বিপ্লব কর! যাবে না। অসহযোগ 
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আন্দোলন যদি আর কিছুকালও চলত, ইংরাজকে অসহযে।গের 
অহিংস আখাত হানার প্রোগ্রাম নিয়েও জনতাকে সহিংস আঘাতে 
প্রবুদ্ধ করা যেত। কংগ্রেস নেতারা পিছিয়ে পড়লেও ওদের হাত 
থকে আক্রমণোদ্যোগের নেতৃত্ব বিপ্লবী নেতার। গ্রহণ করতে 
পারতে|। কিন্তু অসহযোগের আচমকা রুদ্ধগতি জনতার পণ্চাৎ- 
গামিতাতেই পর্যবসিত হয়েছেঃ কাজেই এ সময়ে বিপ্লবের আহ্বান 
_সময়োচিত হবে ন।। 


দলের মধ্যে এমনি দুইটি মতের সর্থক লোক থ.কলেও 
প্রস্ঠতির ব্।পারে সকলেই এক ম৩ ছিল। এবং তারই "গায়ে।জন 
পন চলছিল অঠান্ঠ সগোপনে। 


১৯২৩ সালে দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন । “নো- 
চেঞ্জার ও প্রো-চেঞ্তার”এর মধ্যে শক্তির লড়াই। দেশবন্ধু চিত্তরপ্তন, 
মঠিলাল নেহরু এঁরা ছিলেন ক.গ্রেসের নতুন নীতি নির্ধারণের 
পক্ষে। মহান্নীর অস্তরংগ হিসাবে বাবু রাঃজন্দপ্রসাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ 
কংগ্রেসের অসহযোগ নীতির পক্ষে ;-সেদিন “নো-চেষ্জার ও প্রো 
চেঞ্জর“এর লড়|ই কাউন্সিলে প্রবেশ কর' না করাকেই কেন্দ্র করে 
চলেছিল । 
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খিলাফ ও অসহযে'গ আন্দোলনেৰ জোয়ার থেমে যাবাঁব 
সংথে সাথে বাংলার বিপ্রবী দলের মধ্যে সহিংস আঘাতের জন্য 
প্রস্ততি সুর হয়। এর এক অংশ অবিলম্বে কম সম্পাদনের জন্য 
অধীর হয়ে ওঠে । বাংলার দুর্ভাগ্য যে, বিপ্রবীর। কখনও একতাবদ্ধ 
হয়ে ই'রাজ শাসনকে আবাত করতে পাবে নি। তাই সেদিনের 
আঘাত প্রচিষ্টাও ছিল বিচ্ছিন্ন । কলকাতার বিঃবা নেতা সম্মোষ 
মিত্রের দলের কমপ্রচেষ্টট শাখারিটোল। ও উল্টাডা"গা পোষ্ট 
আবধিসে ডাকাতির দ্বাব অর্থ সংগ্রহ, দলের বিশ্াসধাঠক কমধর 
জীবনাবসান চেষ্টায় মির্জাপুরে এক দোকানে বোম। নিক্ষেপ 
ইত্যদিঠে প্রকাশ পায়। বিপ্লবী গোপীনাথ সাহ। পুলিশ কমিশনাব 
চেগাঈকে আক্রমণ করতে গিয়ে ভুলক্রমে এক নিবপরাধ শ্বেতা গ 
ব্যবসায়।কে হত্যা করে। 


কলিকাত।প জন ও যানমুখর রাস্ত।--অফিসের সময় ভীড়ের 
অস্ত নেই। যুবক গোপীনাথ হুূর্ধঘ টেগার্টের প্রাণ হননের নেশায় 
বি“ভ।র হয়ে পথে বেরিয়েছে । টেগার্টকে তচারদন লক্ষ্যও করেছে । 
শ্বেত'ংগ ব্যবসায়ী দিঃ ডে'র চেহার।র সংগে টেগার্টের চেহারার 
সানৃশ্যও কিছুটা! হয় তোছিল। গোগনাথের হাতের রিভ।লভাব 
মুহুমূ গর্জে উঠল। যুবক অচল লক্ষ্যে তার রিভালভার চালিয়ে 
চলেছিল । শেষ টোটাটি পর্যন্ত নিক্ষেপ করে-_গে।গীনাথ সেইখানেই 
দাড়িয়ে রইলো- কৌতুহলী জনতার সাথে পুসিশও এতক্ষণ ছিল 
নির্বাক ভ্রষ্টা। এবার পুলিশ দল বাপিয়ে পড়লো তার উপর । 
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বিচারে গোপীনাথের ফাঁসি হল। বীর যুবক হাঁসি মুখে ফাঁসীর_ 
মঞ্চে আত্মদান করলো। তার উদ্দেশ্যে দেশবাসীর বন্দনা 
চারিদিক থেকে উৎসারিত হলো-_তার দেশপ্রেমকে অভিনন্দিত 
করলেন দেশবন্ধু চিত্তরপ্রন-_কংগ্রেসের প্রাদেশিক অধিবেশনে । 


এই সময় এই দিল্লী কংগ্রেসকে কেন্দ্র করেই অনুশীলন দলের 
নিখিল ভারতীয়,বিপ্লবী নেতৃত্বের সমাবেশ হয়। বাংলার প্রত্যেক 
জেলায় বিপ্লবী নেতৃত্বে ধার! আসীন ছিলেন, তাদের উপরও নির্দেশ 
ছিল দিল্লীতে সমবেত হবার। অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় সহ- 
যোগের ফলে দিল্লী কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করার স্থুযোগ সহজেই 
বিপ্লবী কর্মীর। পেয়েছিল। দিল্লীতে আমাদের দলের নিখিল 
ভারতীয় সদস্থাদের গোপন বৈঠকে ভাবী কর্মকাণ্ডের কথ। আলোচিত 
হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিপ্লবী কমীঁদের সংগে 
ভাঁবের আদানপ্রদান করার সুযোগ আমাদের হয়েছিল। তা! ছাড়। 
বাংলার বিভিন্ন জেলার দলের বিশিষ্ট কর্মীদের সংগেও আমরা 
অন্তরংগ ভাবে €মলামেণা করার কুযোগ পেয়েছিলাম এই দিল্লী 
কংগ্রেস অধিবেশনকে কেন্দ্র করে। 


দিল্লী কংগ্রেস ২েকে ফিরবার পথে হাওড়াতে বাংলার বিপ্লবী 
নেতারা অনেকেই “ঠিন আইনের” কবলে বন্দী হন। সুভাষচন্দ্র 
এই বন্দীদের অনাতম। বলা বাহুল্য, সংবাদপত্রে এই সংবাদ 
প্রচারিত হবার স'গে সংগে আমাদের দলের নেতা৷ ও বর্মদের মধ্যে 
৩৪ 


বিপ্লবের গথে 


কেউ কেউ গ্রেপ্তার এড়িয়ে আত্মগোপন করেন। পরবতী 
কালে এই ফেরারীরাই বিপ্লবী দলের কর্মকাগডকে এগিয়ে নিয়ে 
যান। 


তখনও অনুশীলন দলের নেতা নরেন সেন, প্রতুল গাঙ্গুলী, 
রমেশ আচার্য ও রবীন্দ্রমোহন সেন ফেরারী জীবন অবলম্বন করে 
দলের বিপ্লবী প্রস্ততি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময় প্রধান 
কেন্দ্র ঢাকাতেই বোম] তৈরীর ব্যবস্থ! হয়েছে। রাশিয়া! প্রত্যাগত 
নলিনী গুপ্ত মহাশয়ের পরিচালনায় বোমার মালমশল! সংগ্রহ ও 
কিছু কিছু 5::06111006 চলছে। বিভিন্ন জেল। থেকে বিশ্বস্ত 
কর্মীদের আনাগোন। চলছে এই উপলক্ষে। তখন আমি বাহাতঃ 
কংগ্রেসের পরিচালনের দায়িত্বে যুক্ত থাকলেও. ফেরারী নেতৃদ্বয়ের 
(নরেন সেন ও প্রতুল গাঙ্গ,লী ) সংগে যোগাযোগ রক্ষা-_- বিভিন্ন 
কম্ধদের সংগে তাদের গোপন দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা ও অন্যদিকে 
বোমা প্রস্তুতির আন্ত।নার সাথেও সংযোগ রক্ষা! করা ইত্যাদি কাজে 
ব্যাপৃত ছিলাম। এই সময় বীরেন চ্যাটাজির ( বীরেন দ।) পরিচয় 
নিয়ে নোট জাল করার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ ঢাকায় এলেন। দলের 
প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ অপরিহার্ধ্য। এতকাল দলের নিষ্ঠাবান 
সম্পন্ন কর্মীদের অর্থে ও ডাকাতির দ্বারা লর্ধ অর্থে কাজ চলেছে। 
ডাকাতির পথে অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে, ডাকাতির জন্য খুন এবং 
সেই খুনের মামলা চালাতে গিয়ে আবার ডাকাতি করতে আমরা 
বাধ্য হয়েছি। এতে কাজের ক্ষতিও হয়েছে বিপুল । এ জন্যই নোট 


৩৯১ 


বিপ্লবের পথে 


জালের পরিকল্পনা] কর। হয়। এপথ কিছুট। নিরাপদ এবং ইংরাজের 
অর্থ ভাগারের উপর পরোক্ষ আঘাত এতে পড়তে পারতো । 
নোট জাল করেই টাকার ব্যবস্থা হলে কম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে 
বৃহন্তর কর্ম সমাধা! সম্তব হয়। যাক, কাজ এগিয়ে চললো-- 
আস্তানা তৈরী হল, শচান চক্রবীঁ, প্রবোধ দাশগুপ্ত নব কাঞ্জ 
যেলে এই কার্যে সক্রিয় ভাবে আল্নিয়োগ করলো । দলের কর্তৃ- 
পক্ষের নিদেশে আমি এই নোট জাল ব্যাপারে গভীরতর ভাবে যুক্ত 
হই। এই বিষয়ে আমর| ক্রমেই সফল হচ্ছিলাম। 


১৯২৪ সালের শেষের দিকে 860৪] ০0:108005 জারী 
হল,--যে রাত্রে 01:11781০6€ জারী হল সেই রাত্রেরই শেষ দিকে 
বাংল।র সবত্র খানাতল্ল।স, ধসপাক৬ আরন্ত হল। পুবে স্বপ্প সংখ্যক 
বিপ্লবী নেত। তিন আইনে ধৃত হয়ে রাজবন্দী-জীবন যাপন কর. 
ছিলেন। এবার প্রত্যেক জেল। থেকেই বিশিষ্ট কমখদের গ্রেপ্তার 
করে রান্গবন্দী করা হল। গোট।| বাংল! দেশ থেকে প্রায় তুই শত 
বিপ্লবা ক'দকে সেবার বিনা বিচারে আটক কর| হল। আমিও সেই 
সময়ে ধৃত হই। আমাদের আরব্ধ বিপ্লব প্রস্ততি অর্ডিন্যান্সের 
ফলে ব্যাহত হয়। ঢাকা শহরে ব্যাপক খানা-তল্লাসী হল। কিন্ত 
৩২ 


বিপ্লবের পথে 


গ্রেগুরের বেলায় ধিশিষ্টতম ব্যক্তিদেব উপর হল প্রথম আঘাত। 
বিনা বিচারে অবরুদ্ধ হয়ে আমর। রাজবন্দীর তালিকা দশ্থ 
করলাম। 


১৯২৪ সাল। 


বছি'মান এই বছরটি। ভাবণেব স্বাধীনতা সংগ্রথমে অপহ- 
যে।গের শ্েত শিখাটি নিভে গেছে ; কিন্তু জনচিস্ছেব ধুমায়দান বঙ্চি 
ভাবতের বিপ্লবী আধারে ম।ঝে মানে লাহিত শিখায় জলে ওঠে। 
বাংলার বিষ্লাব৷ তরুণের হাতের অগ্নিনালিক। এখানে সেখানে গর্জে 
ওঠে +_দেশের বুকের তমিজ। ভেদ করে ভ্বলে ওঠে রক্তশিখা। 
অডিন্যান্সের মুগ্ডবাঘাত এ আগুন নেভাতে পারে নি। অনুশীলন 
ও যুগান্তর দলের প্রাণবন্ত কগিদের মধ্যে *ল যোগাযোগ । দিল্লী 
কংগ্রেসের পরে তিন রেগুচলেশনে ও পরবর্তী অডিন্যান্সের বেড়াজালে 
বিপ্লবী নেত। ও কগি সমাজের অনেকেই কারাকদ্ধ, কিন্তু গ্রেপ্তার 
এড়িয়ে ফেরারী জীবন যাপন করছেন এমন নেতা ও কর্মী তখনও 
ছিলেন। অনুশীলন দলের পক্ষ থেকে বোমা প্রস্থতি ও অন্তরশত্্ 
ংগ্রহেব যে আয়োজন চলছিল,--নেত। ও বিপুল সংখ্যক কমীর 
গ্রেপ্তারের পরেও তা খণ্ড খণ্চ ভাবে এগোতে থাকে । আমাদের 
স্বপ্ন ছিল বিগ্নবী অভুখ|ন। কিন্টু আমাদেব সহকমীদেব কারে 
৩১ 


বিপ্লবের পথে 


কারো মনে ডিল বিপ্লবী আঘাতের আয়োজন করা । আঘাত যদি 
দুর্বার করে তোলা যায়, অভভূুখানের ক্ষেত্র রচন। কর! সহজ হয়-" 
এই বিশ্বাস ছিল অনেকের। এই শেষোক্ত মতবাদে বিশ্বাসী 
আমাদের দলের কিছু কর্মী বাংল। দেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
দলের কাজে ব্যাপূত ছিল। এদের মধো শচীন সান্যাল, যোগেশ 
চ্যাটাজি, গোবিন্দ কর, রাজেন লাহিড়ী, চারুবিকাশ দত্ত, যতীন 
দাস, ঢ|কার সুধীর ঘোষ প্রস্তুতি বাল্তিদের নাম কর। যেতে পারে। 
এঁর! বাংল। "দশের অন্যান বিপ্লণী দলের কমিদের সংগেও যোগা- 
যোগ স্থাপন করেন। সেদিনেব যগাস্তর দলের কর্মীদের মধ্যে হরি 
নারায়ণ চন্দ, বীরেন ব্যানা'ঙ ন্দীয়ার অনন্তরি মির, চট্টগ্রামের 
সূর্য সেন, নগেন সেন (জুল ), বরিশ['লের অনন্ত চকুবতী প্রমুখ 
শল্তিশীলী কমাঁদের কথ।ও বলা যেতে পারে। জ্যোতিশ দ। 
( অধাপক প্রীজ্যে,তিশচন্দ্র ঘোষ) এই সম্মিলিত বিদ্রোহী তরুণদেব 
আঘাতের পরিকল্পনাকে সাধামত সমর্থন করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বর 
ষড়যন্ত্র মামল। ও কাকেরী ম্ড়যন্ত্র মামল। বাপ্লংর ও ভারতেব অনু 
লীলন দলের ও বাংলার যৃগাস্তর দলেব কিছু সংখ্যক কর্মী সহযোগে 
গঠিত দলের কার্যকলাপের ফলমা ত্র । দক্ষিণেশ্বরে আবিষ্কত বোমার 
ধ্বংস ক্*মত। ছিল প্রচণ্ড ইংরাজ বিশেষজ্ঞর। এক বাক্যে তা স্বীকার 
করেছেন: সেবারে এই বিপ্লবী প্রস্ততির পরিসমাপ্তি ঘটে দক্ষিণেশ্বর 
ও কাকোবী ষড়যন্ত্র আবিষ্কারের সংগে সংগে । এই সময় আসাম ও 
ভারতের বিভিন্ন প্রদের্শ সমূহের বিপ্লবী প্রস্তুতি কলিকাতা ও কাশী 
থেকেই পরিচালিত ভয়। 


৬) 


বিঞবের গে 


দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলাব ব্যাপাঁবে বাংলা, আসাম, ব্রহ্ম 
দেশ এবং কাকোরী ষড়যন্ত্রে বাংল। ও ভাবতের বিভিন্ন প্রদেশেব 
খ্যাতনাম। বিপ্লবীদের যোগাযোগ বিভিন্ন প্রামাণ্যশ্বত্রে আবিষ্কৃত 
হয়। 


এর পবের অধ্যায় শেষ হয় দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলায়। অনু- 
শীলেন দলের পাঞ্জাবী কর্মী ইন্দ্র নাবং, বীরেন শট্টাচাধ্য ও চট্ট- 
গ্রামের স্থখেন্দু দণ্ত প্রমুখ কমিগণের বিপ্লবী কার্ধা কলাপ এই 
বড়যন্ত্র সুত্রে প্রকাশ পায়। যাদবপুর কলেজেব ছাত্র ইন্্র নারাং 
পাঞ্জবী হলেও বাংলা ভাষা চমতকাব বলতো,--ঢাকার কথ্য 
ভাষাও এমন সুন্দর বলতে পারত যে তাকে ঢাকার লোক বলেও 
অনেকে ভূল করতো । হাসি, গল্পে প্রাণখোল। তকণ ইন্দ্র নারাং 
আজও আমাদের স্মৃতিতে সজাগ হয়ে রয়েছে । 


এই সময়ে বিনাবিচারে আটক রাজখন্দীদের সংখ্য। ছিল ছুই 
শতের কিছু বেশী। দক্ষিণেশ্বর ও কাঁকোরী ষড়যন্ত্রে দীর্ঘ কার! 
দণ্ডে দণ্ডিত বিপ্লবীদের সংখ্যাও সামান্ত ছিল ন।। 


এ ছাড়া ফাঁসীর মঞ্চে আত্মদান করেছেন ধারা, তাদের মধ্যে 
দক্ষিণেশ্বর ষড়যন্ত্রে দণ্ডিত ও পরে গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশাল 
সুপারিন্টেণ্ডে্ট ভূপেন চট্টোপাধ্যায়কে আলিপুর জেলের মধ্যে হত্যা 


৬৫ 


বিপ্লবের পথে 


করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত চট্টগ্রামের অনুশীলন দলের 
প্রমৌদ চৌধুরী ও নদীয়ার যুগান্তর দলের অনন্তহরি। কাঁকোরী 
ষড়যন্ত্র মামলায় যে চার জনের ফাঁসী হয় তাদের মধ্যে ছিলেন-- 
রাজেন লাহিড়ী, আসফাকুল্লা, রামপ্রসাদ ও রোসন সিং। 


চার 


১৯২৭ সালের শেষ দিকে বাংল।ধ রাজবন্দীর! ক্রমেই কাবাগার 
ও তান্তরীণ থেকে মুক্তি গেয়ে নিক্গ কর্মকেন্দ্রের দিকে ফিরে এলো। 
কিছুকাল জেলে বাস কবাব পর আমার উপর বাংল। দেশ ছেড়ে 
যাব!র হুকুম হয়, ছিলাম কিছুকাল নৈনাতাল। দেশে কেরার 
অনুমতি পেয়ে আমিও ধিরে এলাম। এই চার বছর আটকের ফলে 
না"্লার বিপ্লবী কর্কেন্দ্রগুলে। একের সগে আনোর সযোগ-সুন 
»[রিয়েছিল। উড হার জোড়। লাগানোর কাজ সুরু হল নন 
ক'ব। এবার জেলখানায় বিছু সময কমহান থেকে চিন্ত। কবার 
প্র স্বযোগ মিলেছে । ভা ছাড়া একহ জেলে মন্রশীলন ও যূগাস্র 
দলের নেত। ৪ কম্টীব! এক সগ বস কবাতি পবস্পবের দধো 
লছাতাও বোল্ডছিল।  ভলিষানে জেলের বাইরে গিয়ে এক সংগে 
মিংলমিশে একটি প্রোগ্র মে কাজ কবাণ প্রয়োজনীয়তা ও অনেকেই 
উপলব্ধি কবেছিলেন। সেই সুযোগ এবার এল । 


ছাড়া পাঁবাব পরেই দুই বিপ্লবী দলের উপলের স্মরের নেতার! 
পরস্পবেব মধ্যে আলাপ আলোচন। স্ুক কবে দিলেন। কমীরাও 
নতুন উদ্ভমে গড়ে তুলছেন সংগঠন । গোড়াব দিকে সবারই মনে 
একটা আশা জেগেছিস-_বংলার এই দুইটি দল এক হতে পারলে 
৩৭ 


বিপ্লরেঞ পথে 


বিপ্রবী স+স্ত। যেমন মজবুত হবে তেমনি ই“ন'জকে আঘাত দেবার 
ক্মত।9 বেড়ে যাবে। কিন্ত যতই দ্বিন যেতে লাগলো, মিলনের 
আশ। ততই দ্বরে সর যেতে লাগলে।। প্রোগ্রামে অমিল হয় নি,- 
'অমিল স্থানীয় কর্‌ত্ব নিয়ে। নেতৃত্বের বেলায় যেমন বধ। এসেছে 
তেমনি বাধ। এসেছে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ব| মহকুমায় দুই দলেরই 
সংগঠনে, পরিচালন বাধস্থয়। প্র'ধানোর প্রশ্নই সেখানে বড় হয়ে 
দেখ। দিল। এক দল আর এক দলের স্ত!নীয় নেতার উপর নির্ভর 
কর/ত পাবছিল না। এই তুই দলের মিলন প্রচেষ্ট। বানচাল হয়ে 
গেল । 


১ভয় দঃলব ঠলার দিকের বন কমীর মধা একট। ঘন|য়ম।ন 
অসঠ্ষ্ঃত| পবিলক্ষি ত হল। উপরের স্যবে যদি মিলন ন। ঘটে তনে 
একট| জোড়ালে। প্রোগ্রাম নিয়ে ছুই দলের বিক্ষুব্ধ কর্মীর৷ নতুন 
ভাবে স্গঠন গন্ডবে। ১৯১৮ সালেব কো।লকাশ। কগগ্রেসের অধি- 
বেশন পর্মাস্ত উপরের স্থরের মিলনপ্রঃচষ্ট। চলভিল। এ পর্যন্ত 
এসেই এ উদ্যমে ছেদ পড়ল । উভয় দঙ্গের অসহিষু কমীব। এবার 
তলে তলে দলের মধো ভাঙন ধরাতে ল।গলেন। ঢুই বিপ্লবী দলের 
অসন্তুষ্ট ও বিড্রোহী কর্মীদেব অন্থত্রেহের ফলে বৃহ সংগঠনগুলে। 
ভেঙে পড়তে লাগলে। । 


সাংগঠনিক দিক দিয়ে অনুশীলন দল অধিকতর কেন্দ্রিক ও 
ও দলীয় নিয়মশংখলার অন্তবতী ফিল। স্বীয় পুলিনবিভা'রী দ!সের 
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বিপ্লবের পথে 


লীহপঠিন শুখলাব ভাপ ৩খনও দল থেকে একেবারে মুডে যায়নি । 
৩সন্েগ অনুশীলন দলেও যাগষ্ট ভাঙন দেখ। দিল। যুগান্তর 
দ'লর মধো নিকেন্দ্রিক মনোভাব সমধিক পরিস্ষট ছিল। কাৰণ 
এই দলটি ভিন্ন ভিন্ন দল:ন গার পরিচাঁলন'ধান দল সমহেব সমবায়ে 
গঠিভ। ভিন্ন ভিন্ন দলনেতার নামেই দলের স্থানীয় পবিচয়। 
আগ্ঠশালন দ'ল কিল কোণ দলনেত।র প্র।ধানা প্রতিষ্ঠিত ব। স্বীকৃত 
চিল না। একজন ভ।ল কমী একট। জেল।য় সাফল্যের সংগে দল 
গঠন ও পবধিচালন। প্রত পাবে হাব এই যোগাঠ! তাকে এ 
জেল। থেকে আলা জেলাম ছুটয়েছে | মেকমী এক ভেলার ভাপ 
গণ গঠন করেছে_ দলেব গ্রাযেনে তাবে হয তো অন্য জেল।য় 
গিয়ে দশের দায়িহ নি.৬ ৬য়েছে। সবই দনের পয়েজনে ও দলের 
নিদেশে কথা হয়েছে । আন্ুশালন ও যুগান্তব দলের গঠনভাপ্রিক 
পার্থক্য এমনি ছিল। এই কাখণে বিদ্রেহী, অসহিনুঃ কমী সমাজের 
প্রচেষ্ট। সাফলোর সংগে যুণ। শন দলেব মধোই গভাব হরর ভাঙন সৃষ্টি 
করতে সঙ্গম হয়েছিল। যদিও পরব হী কলে শনুশীলন দলের 
(শ্রুষ্ঠ কর্মীদেব অন্যতম সতশ পাকডাশ।, নিরঞ্জন সেন, জগদীশ 
চ্যাটাজী, পন।লাল ৪14৭ প্রমুখ বাক্তির। দলেন গণ কেটে 
দেঝিয়ে পড়েছিলেন । 


এই সময় অন্রনলন দলের প্রধ।ন আঞ। ছিল ১৬৪ নং বৌ- 
বাজার স্ত্িটে। যুক্ত বেদারেশ্খর সেনগুপ্ত সেখানে থেকেই দলের 
যানতীয় পরামর্শ ও পরিচালনায় সাহায্য করণেন। দলের নেতাদের 
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বিপ্লবের পথে 


মধ্যে প্রতুল গাঙ্গুলী, রমেশ আচাধ্য। রবান্্রমোহন সেনগপ্ প্রভৃতি 
প্রায়ই সেখানে যাতায়।ত করতেন । কেদার বাবু রোগজীর্ণ দেহ 
নিয়ে যেন দলেব প্রাণকেন্দ্রে বসে আছেন। আস্তি নেই, ব্রাস্তি 
নেই, দ্দিনের পর দিন নিরনিচ্ছিগ্ন ভাবে দলের কাজ করে চলেছেন। 
তুলার বাবস| সুনে বহির্বাংলার স'গে যোগাযোগ রক্ষা করে দলের 
জন্য অর্থ সংস্থান কে।বেছেন এই পথে । দধিচীর অস্থিদানেব জানম্ত 
গ্রত্তীক। দ্রাকণ যক্ষারোগে শয্যালগ্ন বিশীর্ণ দেহ আষটি আমাদের 
নিপ্লবী যা'র। পথের দিশারী প্রেবণ।'দাত।; মন্বগপ্তিব সিদ্ধসাধক 
কেদার পবুর পরা-.শ দলের নেতৃস্থানীয়দেব কাছে অপরিহার্ষ্য 
ছিল। প্রতিটি জেনার নিশিষ্ট কশীদের ৪ কেন গুকতর 
সমস্যা সগাদ,নের প্রতয়াজন হলে তার শষাপার্শে তারা& 
উপস্থিত হতত।। দলের জন্য অর্থ ও অন্ব-শস্ম স'গ্রহ, সরক্ষণ 
৪ বিতরণ ন্যাপারে কেদার বাবুর পরামর্শ ছাড়। চলতে। 
ন।। সেদিনে অন্রশীলন দ্লেব বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে 
বিদ্বান, বুদ্ধিগণান ও প্রতিভাধান ব্যক্তির অভাব ছিল না 
কিন্ত কেদার বাঁধু যেন অনেককেহ অশ্তিক্রম করে গিয়েছিলেন -- 
এবং সেদিক থেকে তিনি যে কিছিলেন ত। বাক্ত করার ভাষ। 
আমার নেই--আগি শুধু বলবো এ অপুৰ। 


এ কংকালটিকে দেখে কেট কি কল্পনাও করতে পাবরে-_ 
কত বড় শক্তির আধার ছিল এই মানুষটি! দলেব প্রনিটি কর্মীর 
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বিপ্লবের পথে 


জন্তা কি অতুলনীয় দরদ--- ওই শুধর্পাজব গুলোর তলে ! অহনিশ 
ধ্যান জ্ঞান মনন--একটি আদর্শকে ঘিরে। 


কিছু দিন বণওয়ালিশ দীঢেব ডি) র*ন ফটোগ্রাবাবের পাশের 
বডীতে অমব। থাকবার বাবস্ক। করলাম । সেখানে ছিলাম রমেশ 
আচান্যকে নিয়ে আমব। দুইতিন জন। বান্নাবান। সব স্বহস্টেই 
চলছে । পরিশ্রীম একট বেশি হলও ব্যয় আমক কম। কিছুটা 
স্পাকের প্রেরণ! এখানে ।  এতদ্বাতত সঠহক হাব খাতিরে 
পরিচাৰক নিয়োগ চলে না। কারণ গোয়েন্দ। বিভাগের দবাজ 
হস্তের পুরদ্ষ।র পেয়ে অনেক সময় এদের ভূমিকা হয় সংবাদ 
সরবরাহকারীর। এখনে প্রভ়ুল বাবু, রবিব!বু সবাই আসহেন। 
বিভিন্ন জেল।.থকে দলের পরিচালকরগ আসতেন। পাশের 
বাড়ীতেই থাকতেন প্রীনীরেন চ্যাটাজী সপরিবারে, বা*লার বিপ্লবী 
মহলে তিনি 'বাদুরনদ। নমেই স্তপরিচিত। অগ্নিযুগের প্রথম দিকে 
বারেনদার উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসিকতার ব্ন গল্প মুখে মুখে প্রচারিত 
আছে, তার ম.ধ্য আছে ইংর।জ পুলিশক্। মিঃ লোম্য।নের হাত 
ভেঙে দেবার গল্পটি । বারেন্দার স'হস ও শক্তির স্বীকৃতি আমরা নত 
মস্ুকে মেনে নিতাম । উপরট। দেখলে মনে হেত বাপরে কি 
কঠিন! কিন্তু ভে৩রট। ছিল দলের ছেলেদের জন্য কোমল :স্হে 
ভরা । 


আমাদের বিদ্রোহী বন্ধুদের কর্নওয়ালিশ স্বীটের বাসায় আনা- 
৪১ 


বিপ্লবের পথে 


গোন। ছিল। | বুঝতে পারছিলাম, তার। সম্মিলিত ভাবে একটা 
আঘাত হাননাঁর পৰিকল্পনা করছে। চট্টগ্রামের পাহাড় পরিদর্শনের 
খবরও পেলাম। এদ্দের আগ্নেয়াস্ত্বের অভাব ছিল। অস্বশস্্র 
সংগ্রহের জোর চেষ্ট। চলছিল । কিছ শক্তি সংগ্রহ কবেই এব। 
আঘাশ হানবে ঠিক করেডিল। এদেন ধাবণ ডিল একটা সসীম 
ক্ষেতে শক্তি কেন্দ্রীভত কবে একটা সফল আঘাত হাঁন।। ক্ষুদ্র 
সফল আধাঁত বৃহন্তর আঘাতের ক্ষেত রচন। কববে, গোটা দেশের 
বিগ্লুব। তরুণ সম।জ প্রবুদ্ধ হনে বুহত্তব আঘাতের ক্ষেত্র বচনায়। 


বিদ্রোহী বন্ধুদের এই [ৃষ্টিভংগী ধীরে ধীরে বিপ্রবীদলগুলোর 
তকণ কর্মীদের মধো অন্বপ্রেরণ। সৃষ্টি করে। বা-লার বিপ্লবী ষডযন্দ 
এতাবৎ কাল যড়যন্ত্রেব স্তব পেরিয়ে এসে অভ্যা্থনের স্তরে উঠতে 
পারেনি। আয়োজন সম্পূর্ণ হতে না হতেই রাজশক্তির আঘাত 
এসে আচমকা? ভেঙে দিয়েছে সব প্রস্ততি, উদ্যোগ পৰ 
অকম্মাৎ নিয়োগ।ন্তক বপ পরিগ্রহ করেছে - ইতিহাসের এই 
মর্মান্তিক অধ্য।য়গুলোর উপরই "তরুণ কর্মীদের দৃষ্টি আবদ্ধ 
হয়ে থাকে । যে কোন অবস্থয় একট। কঠিন আঘাত 
বিদেশী রাজশাক্তকে দিতে হা,ব- প্রপল আগ্রহ এই দিকে 
গতি নেয | বিপ্লবে নাডে ই'রাজের রাজপাট ধুলিম।ং 
করার স্ব এবার খিদ্রোহীর দুর্জয় আঘাত হানার সসীমতার 
প্রাকারে যেন আবদ্ধ হতে চললে।। বিপ্রবী বপাস্তরিজ হতে 
চললে বিদ্রোহীতে--ইংরাজ মহজে বলবার সুযোগ পেলো এরা 
৪১ 


বিপ্বের গথে 


“টেরোরিষ্ট”__সম্তাস বাদীব দল। বিদ্রোহী বন্ধদেব সঙ্গে 
আমাদের মৌলিক পার্থক্য--এই কন্মস্থচি বচনায়। বাপকতর 
সংগঠন ও স্বনিশ্চিত প্রস্তুতি ছাড়া দেশব্যাপী বিদ্রোঠ সম্ভব নয়, 
একপ ধাবণা আমবা পোষণ কবতাম বলেহ বিদ্রোহী বন্ধুদেব 
প্রচেষ্টা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অগ্রসব হবাব জন্য অ.মর। সঙ্কল্প বদ্ধ 
হলাম। 


ব্যাপক বিদ্রোহ প্রচেষ্টায় বৈদেশিক শক্কিব সাহাধা একান্ত 
আবন্টক। ঠিক হোল, ভারতীয় বিপগ্রথা বাসবিহারা বন্তুর 
মধ্যস্থতায় জাপানেব সাহাযা পাবাণ ভগ্য গনতিবিলন্থে একজনকে 
পাঠাতে হবে এবং তদন্ুায়ী শ্রীবমেশচন্দ্র আচ।ধয মহ।শয় 
আমাকে জাপানে যাঁবাব জন্য প্রস্তত হ'তে নির্দেশ দিলেন। 

বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়া! ইতিমধোই সবগবম হ'তে 
বর করেছে। বিদ্রোহী বন্ধবা তাদেন বৈপ্লবিক প্রস্ততি দ্রেত 
অগ্রসর করে যেতে লাগলেন। বোবা যাচ্ছে শে শীঘ্রই তারা 
আঘাত হানবে । কলিকাতা ও মফঃস্ লর গোয়েন্দা পুলিশ 
তৎপর হয়ে উঠেছে। সহস্র (১) গুপ্রচর বিপ্রবা দলেব সভ্যদের ও 
তাদের বিভিন্ন আড্ডাগুল জানবার জন্ত নানাভাবে অন্সরণ 
করে চলেছে। 

ইতিমধ্যে মেছুয়াবাজার এক মেস্বাড়ীতে হানা দিয়া পুলিশ 
পেলো; তাজা বোমা ও বিস্ফোরক পদার্থ । যুগান্তর ও অনুশীলন 
দলের বহু বিশিষ্ট নায়ক ও কম্মীরা ধরা পড়ে গেলো । প্রাথমিক 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ হোল। 


৪6৩ 


র্বিপ্বের গগ্থ 


১৯৩০ সাল, ৮ই এপ্রিল রাত্রিবেল৷ চট্টগ্রাম সহরে বিপ্লবীর। 
উঠালো৷ বিদ্রোহের নিশান। অস্ত্রাগার দখল ও লুঠন করে বিদ্রোহী 
বন্ধুরা পেলে।, অস্ত্রের রাশি । সরকারী ভবন আক্রমণের সঙ্গে 
সঙ্গে চলল পাহাড়ে ও রাস্তায় সরকারী সৈন্যের সঙ্গে সশস্ত্র 
সংগ্রাম । শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় আশ্রয় নিল, বন্দরে। 

ভারতের সঙ্গে চট্টগ্রাম সহরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোল। 
ইংরাজ কর্তৃপক্ষ মধ্যরাত্রে বেতার যোগে কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম 
ছুর্গের মারফত খবর পেলো, চট্টগ্রামের বিদ্রোহের এই সংবাদ। 
খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ তারা সিদ্ধান্ত করলে! রাত্রের অন্ধাকারেই 
বিশিষ্ট ও চিহ্নিত বৈপ্লবিক পার্টির সভ্যদের গ্রেপ্তার করে জেলে 
পুরে দিতে যেন তারা দিনের বেলায় সংবাদ পেয়ে বিজ্রোের 
বিস্তারে সহায়ত করতে না পারে। ভোর হবার আগেই বাংলার 
সব্বত্রই ধর পাকড় সুরু হয়ে গেলো । 

৮ই এপ্রিল পৌছেচি গিরীডি সহরে-_ভ্রাতৃ-বধূর সঙ্কটাপন্ন 
গীড়ার খবর পেয়ে । পরদিন বিদ্রোহের সংবাদ সহরে পৌছাবার 
পূর্বেই বিহাবের ডেপুটি পুলিশ কর্তা কলকাতার পুলিশের নির্দেশে 
দলবলসহ গিরীডি সহরে এসে হাজির হলো এবং গ্রেপ্তার করে 
বাংলায় পাঠিয়ে দিল। 


8৪ 


পাচ 


বিনাবিচারে আটক বন্দী আখবা।। প্রেসিডেন্পী জেল 
ক্রমেই ভও হচ্ছ। বিভিন্ন দ্লব নেত। ও করাদল ক্রমে 
ক্রমে গ্রেফতার হয়ে গাসছেন। মেছুয়নাজার বোমার 
মামলার আসামী,দর মাধ্য ভগদীশ চাাটাজী, নিমল দাশ 
প্রযুখ যে চার জনকে রাষ্ট্রদ্রাহেৰ ষড়যন্ত্র নাণলয় ফ'সাৎন। 
গেল না, তাদেরও রাজবন্পী কবে এখানে পাঠানে। হাল । 
অন্নণীলন দলের কর্মী জগর্দীশ চ্যাঈজীব কছ থেকেই খদর 
পাওয়া গেল, বাংলার বিপ্লবী দলগুলোর মধ্য থেকে বিদ্রোহ 
করে ধাবা বেরিয়ে এসেছিলেন, চেট্রয়াবাজার বোমার ষড- 
যন্থ তাদের সবারই গিঙ্গিত প্রচেষ্টা । গুচেষ্টটব লচন1তেই 
ছেছ্ুয়াবাজারে 'যে বিপর্যয় ঘট গেল, হাতে ভাদ্দের বা।পক 
ভাবে আঘাতের পবিকল্পন। ব!নচ,'ল হয় গেল। চট্টগ্রাম 
অন্মাগার লুগ্ঠনের নায়কের! ছিলেন বিদ্রাহীদের একটা প্রধান 
ংশ। বাঁ'লার ন্যান্য স্থানের বিদ্রাহীদের সাথে একই 
পরিকল্পপায় ব্যাপক ও গ₹রুতর আঘাত হানার ধর্যন্ত্রে এরাও 
যুক্ত ছিলেন । চেছুয়াবাজারে বিপর্যয় ঘটায় এবং বিজ্রোহীদের 
ন্তেস্থানীয় কয়েক জন ধুত হবার ফলে ব্যাপক আঘাত 
অসম্ভব হ'ল। এর পরে চট্টগ্রামের অভ্যুতথান প্রচেষ্ঠী যে 


৪8৫ 


বিপ্লবের পথে 


একটা বিচ্ছিন্ন প্রয়াস তাহ! সহজেই বোঝা গেল। বুঝতে 
কষ্ট হয় না বাংলার বিভিন্ন অংশের বিদ্রোহীদের মধ্যে পার- 
গ্পরিক ঘনিষ্ট সহযোগিতার ভাব গড়ে না ওঠায় যুগপৎ শক্ত 
আঘাত হান| সম্ভব হয় নি। তাছাড়া অস্ত্রগার লুঠনের 
ধা কলকাতায় বেতার যোগে পৌছবার সংগে সংগেই 
সর! প্রদেশময় যে ব্যাপক ধর পাকড় সুরু হয়, তাতে 
তাদের প্রস্ততির প্রচেষ্টার উপরও কঠিন আঘাত পড়ে। 


ট্টগ্রামের অক্ত্রাগার লুখনের পরে গভর্ণমেন্ট বাংলার 
বিপ্রবী দলগুলোকে ভেঙ দেবার জন্তে উঠে-পরে লাগল । 
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুটনের সংগে যাদের কোন সম্পর্ক থাক! 
মোটেই সম্ভব ছিল না, অথবা এই বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাকে ধারা 
সনর্থন করতেন না, সরক।র এই সব বিপ্লবীদেরও রেহাই 
দিল না। এই অনস্থায় আমাদের দলের কয়েক জন কর্মী 
আত্মগোপন করে দলেব ও নিজেব অস্তিত্ব বজায় রাখার 
চেষ্ট। করলেন । 


অস্াগারলুঠনের পরের বছন কটি আগুন রাডা। 
মাঝে নাঝে দেখা যায় বিদ্যুৎ কলক। কিন্তু ইহা আসন্ন 
ঝড়ের পূধাভাঁষ মাত্র। দেশের এ কোণে সে কোণে অগ্নি- 
না'লকা গর্জে ওঠে। কোথাও কোন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কোথাও 
জজ্গসাহেব, জেলের কর্তা, কোথাও পুলিশ কর্মচারী আশখাতের 
৪৬ 


বিপ্লবের পথে 


লক্ষ্যস্থল হ'য়েছে। ডালহৌসী স্কোয়ারে কলকাতার দোদগ 
প্রতাপ পুলিশ কমিশনার টেগার্টের উপর যে প্রচণ্ড বোম 
নিক্ষিপ্ত হয় ত1 সমগ্র দেশের দৃহি আকর্ষণ করে। দুর্ভাগ্যক্রমে 
টেগ্ট সাহেব বেঁচে যায় একজন নিপ্রবী কর্মী ঘটন! 
স্থলে নিহত হন এবং তরুণ বিপ্লণী দীনেশ মজ,দদার আহত অব- 
স্বায় ধৃত হন! ঢাকাতে পুলিশ সুপারিপ্টেণ্ড হুডসন্‌ ও বা'লার 
গোয়েন্দা বিভাগের কর্ত। লোম্যানের উপর যে আক্রগণ হয় ত!তে 
লোম্যাম নিহত ও হডসন্‌ গুরুতর ভাবে আহত হয়। কলি- 
কাঁত।য সুরক্ষিত রাইটাস” বিন্ডিংএ বিনয়, বদল € দীনেশ 
কার। বিভাগের প্রধানতম কর্ত। সিমমন্কে তার সুরক্ষিত অফিস 
গৃহে হত্য। কারে। কিছুদিন পৃত্্ প্রেসিডেন্সী ভেলে রাজ- 
নৈতিক বন্দীদের উপর পুলশ কমিশনার টেগার্ট ও হোন মেম্বার 
হাচিন্স প্রভৃতির পরিচালনায় যে অত্যংচার অনুষ্ঠিত হয়, তার 
প্রতিশোধের গ্রেরণাই ছিল এই আক্রমণের মূলে । মেদিনী- 
পুরের জেল। ম্য।জিষ্টরেটদের ( গেডী, ডগণ।স, বার্জ) উপর পর 
পর আক্রগণ করা হয় । এই ভিন জনই নিগ্লবীব গুলীতে নিহত 
হয়। 


বিপ্লহীর। বাংলার পশ্চিম প্রান্তে তাদের ক্ষমতার পরিচগ্ 
দেয়। চট্টগ্রাম থেকে মেদিনীপুর-বিপ্রবী বাংলার প্রাণ চার্চ) 
সত্যিই লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। মেদিনীপুরের রাজনৈতিক চেত- 
নাকে চরম নিগীছনে স্তব্ধ করে দেবার উদ্দেশে পেডী প্রমুখ 
৪৭ 
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মত্য।চানী শ।সকের। যেমন তৎপব হয়েন্ছল, বাংলার বিপ্লবীর 
অগ্নিন।লি কও তেমনি ব্জ নির্ঘোষে গর্জে উঠেছে । কুমিল্লার জেল। 
ম্যাজিষ্রেট গীভেনস্‌ পিপ্লবী নাবী শান্তি ৪ সুনীতিব রিভ।লভাবের 
হুলীতে নিহত হয়। বাংলার তদানীন্তন গভর্ণবেব উদ্দেশ্যে 
ন।্লাব পীব কন্ত। খীণ দ।সেব অগ্মিন।লিকার ক্রুদ্ধ গর্জন ব'ংলাব 
মেনেট হলে প্রতিধ্বনিত হয় । আলিপুবের দায়র। জজ গ।লিক 
বিগ্রবীর গুণীতে নিহত হয়। অত্যাচারী ডেপুটী ম্য/জিষ্টেট 
'ডর্ণে' গুলীতে আহত হয় । তদানীন্তন শেতা“গ পম।জেব মুখ- 
পত্র ভাবত বিদ্বেষী “আইটসন্য।ন” পত্রিকার সম্প'দ্দক ওয় টসনও 
ল্প্লিদী'দে আক্রমন্ণে হাত থেকে রেহাই পায় নি। 


এই সব মাক্রনণ বিচ্ছিন্ন ভাবে অনুষ্ঠিত হলেও সঃগ্রভাবে 
এব গ্রতিত্রিয়ে! শ্বেতাণ্গ সদাজের উপর সামান্ ছিল ন।। খেদিশী- 
পুবে পববতী কালে এই বাবণেই শ্বেতা" ন্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ 
সম্ভব হয় শি। 


দেশ জড়ে সুক হয়েছে খান! তল্লাসীব চালুনী চালা । যে 
খ।নেই একটু প্রাণেবত্পন্দন দ্েখ। গেছে সেখানেই ভার টু'টি চেপে 
ধন হচ্ছ। (প্রেসিডেন্সী জেল ক্রমে ভরে গেল । স্থান সংকুলা- 
নের সমস্যা দেখা দিল। মৈশ 10901 87 শিথিল করে দেলের 
বাইবে ক্যাম্প খাট দিয়ে শে'য়াবার ব্যবস্থা হোল। তাতেও 
কুলোয় না ' 
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নতুন বন্দী শিনিব ন। খুলে আর উপায় বঈল না! সরক॥,রর । 
১৯৩৩ সাঃলব শেষেব দিকে ভুটান সীনান্তবতী জয়ন্তী 
পাহাড়ের পুবাণ বক্সু। দূর্গ বন্দী শিবিরে পরিণত কর হতা শুধু 
স্থান সংকুলানের জনই এই ছুর্গন স্বাদের বাবহারের কথা সরকার 
ভোবেছে, ত। নয়। বাণল। দেশের সংগে সবল সম্পর্ক বিচ্ছিম 
করে, এই সব পণ্দীঃদর দূর বাখার উদ্দেশ্যেই এই পবস্থ। 
কর! হোল ।-_ বকা।-দুয়ান ষ্টেশন থেকে পন্সু। দের দলা সুদীর্ঘ । 
গশীব জংগলেব মধ্য দিয়ে চড়াই ত্রাই গাবত্য পথ গাচিদ 
শরণ্য, হস্তী, সাজ প্রতি খিক জর লআল।ভমি । শুধু পথে॥ 
গ্গণি5| ও শ্বপ্দ কুন পৈর শিব করে কত নিশ্চিন্ত ছিল 
ন।। আণার্সিত দোকর য় ঠায়।ত হোপ বপন ইদেম্থে কয়েকটি 
সার্ক খ টও পথেব নাক স্।পিত তোগ। অরশ্যর গভীর 
নিস্তব্ূতার ছধ। একট থম্থমে শয়াবহত। পিরাজ করে । মাঝে 
মাঝে দূ একটি গাহাডী- ভটয়।কে পাহাড় পথে উঠাংনাসা করতে 
দেখ যায়। ক্যাম্পে বসে মনে হল আ।মর। যেন একট আল।দ। 
জগতে বাস করছি--মানষে; জগতের সগে তার কোন সম্পক 
নেই । 


বাংলার বিভিন্ন জেলেও বিন। বিঢারে অটক বন্দীদের ভীড় 

জমে গেছে । কলক।ত। ও বা'ল'র বিভিন্ন জেল থেকে দেড় শোর 
মত রাঁজবন্দী এনে এই অবরণ্য শিবির ভঠি করা হোল। অনুশীলন 
দলের কল্পনায় সব সময়েই গে!ট। ৬ারতব্যাপী বিপ্লনী অভুথানের 
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স্থন ছিল। মানাবদ্ধ ক্ষেত্র, সীমাবদ্ধ শক্তিকে নিয়োজিত ক'রে 
শাঘাতকে সসীন কত্নাব কথ। কোন দিনই আমরা ভাবি নি। কিন্তু 
এখাবণ ত। ভাতে হে।ল । কাবণ অভিজ্ঞতা দেখ। গেছে, আমা 
দো ব্যাপক প্রস্ততি অন্াব চণ্কিত আঘাতের ফলেই বানচাল 
হয়েছ। কোন দল এখানে-সেখানে দুগার টি ডাকাতি ও খুন 
ফবলে৯ গোট। ব।ল।র বিপ্রবী সমীজকে তার ফল ভোগ করতে 
হয়েছে । ১৯১৪ মছলও তাই হয়েছে । ১৯৩০ সালেও তাই 
ভে।ল। টট্রগ্রাম অন্স(গাব লখনকে বেক্্র করে গভর্ণষ্প্ে সব দ.লর 
নেতা ও কণীকে ভেলে নিয়ে এলো। এক কথায় একটি দলেব 
কাঃদন কফ'ল গো।9। ভাব, হন বিপ্লবী মনাজ। ভাদেব পরিকল্পনানু- 
যাঁয়ী ক্মম ধনে ব'ধা পে,ল।। এস সপ অবস্থায় আলীপুর জে;ল 
থাব| শীদানহ গাশাদ্দর ল্তুন উদ্যমে নতুন পরিকল্পনায় কাজ 


ঞ 


*ল।কা তত ৫৮ঠাটে। 

'এষ্টশীলন দলের মভ্যুদৰ মধ্যে ভাশী দ্রিনের যে কর্মনুচী 
স্থিনীকৃত হোল, তান সাদ বিভিন্ন জেলে আবদ্ধ সহকর্মীদের 
কাছে ও দ্লেন যে সণ সন্য বাইবে ছিল তাদের কাছে গোপনে 
পাঠানে। হো।ল। মোট।মুটি স্থির হোঁজ্‌, জাতীয় স্বধীনতার 
আন্দালণকে পুবাণো অদর্ণের গণ্তীতে সীমাবদ্ধ রাখ| যাবে না! 
ম্নামাদেপ আশাতলক্ষ্য পৃণ স্বাধীনতা হলেও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
গতিষ্ঠাই আনাদের উদেষ্ঠ। শুধু বি'দশী শাসনের অবদান 
ঘটানোই নয়, জনগণের রাঁজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি 
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সাধনের জন্য ধনতস্ত্রেরও অবসান ঘটিয়ে সাধারণের অর্থনৈতিক 

গ্রামকে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের অংগীভূত 
করতে হবে। নিজেদের মধ্য আলোচন।য় স্থির হে।ল, আমর। 
অত্যাচারী শাসকদের পৈশাচিক জুলুমের জবাব দেন। পু'গিশের 
উপর হানা, স্থানীয় বিদ্রোহ প্রভৃতি দলের কর্মম্চীন অন্তর্ক্ত 
কোরবোৌ। সাংগঠনিক দিক থেকে আমাদের সব ারতীয় ধিপ্রবী 
প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর দৃঢ় করে সারা ভাবতব্যাগী খিগ্ুণী 
প্রচেষ্টাকে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলতে হবে। 


এই আদর্শ ও নীতিকে কাধ,কণী করতে হলে বিতিন্ন বন্দী 
শিবির, জেলখান। ও অন্তরীণ স্থান থেকে বিশিষ্ট সভ্যদেব পালি 
যেতে হবে । তদনুযায়ী কয়েকজন বাছাই কর! সঙ্যে্র কাছে 
নিদেশ পাঠানো হোল । 


অনুশীলন দলের একভন বিশিঈ ক* গ্রভাত চক্রবতী বধ 
নানের গ্রামাঞ্চলে অন্তরীণ ছিলেন । দলের নিদেশি মত তিনি 
পল'য়ন করে কলকাতায় এসে দলের স'গঠনেৰ "ভার নেন। 
অন্তরীণের আদেশ পেয়ে শ্রীপরেশ গুহ যথ, শিদি& স্থানে যাচ্ছি- 
লেন, মাঝ পথে তিনিও সরে পড়ে কলকাতায় দলের কর্মরত 
ভ্যগণের সংগে যোগদান করে পলাতক জীবন নুরু করঙেন। 
এই সময় দলের পলাতক কর্মীর সংখ্যাও কম ছিল না। এঁর 


পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে দলের সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখছিলেন। 
| ৫১ 


ছয় 


বঝস। শিনিরে গুরু হপুর্ণ আলোচন। কালে অনুশীলন দলের যে 
সভ্য! গ্রধ।ন অংশ গ্রহণ করেছিশ তাদের মধ্যে ছিলো! শ্রীরবীন্্ 
মোহন সেনগপ্ত, শ্রীণীরেন্দ্রচন্দ্র চাট।জি, শ্রীত্রিলোক্য চক্রবর্তী 
( মহারাঁস ১, স্ত্রীগ্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, বরিশালের শ্রীধতীন রায় 
(ফেগ। রায়) শ্রীধারেশ রায়, শ্রীকুঞ্পদ চক্রনতা, শ্রীজিতেন গুপ্ত, 
প্রীষশোদ। চক্রদতী, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বানা্জি, শ্রীত্ধিকা কর, 
ক্রীনরেন দাস, বর্তনান লেখক এবং দলের বিশিষ্ট সভ্যরদের আরও 
অনেকে । প্রসিডেন্সী জেলে লালোচন৷। কলে দলের অন্যতম 
নেত। শ্রীরৰমেশ আচার্য উপস্থিত ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত 
অসুস্থ হয়ে পড়ায় গোয়েন্দ। বিাগর বিশেষ চাপ সন্বেও 
কতৃপক্ষ তাকে বক্সায় পাঠ পার নি। 


পরিকধিভত কমপন্থাকে কাষাকগী করার জন্য বিশেষ কলে 
আমাদের যেকয়ঙ,নব টপর দ্রয়িতব অর্পণ কর। হলে। তাদের 
মধ্যে ছিল ধীরেশ রায়, যশে'দা চক্রবর্তী, ক্ষিতীশ ব্যান।জি, 
রাধিক। কর, জিতেন গ্রপ্ত, কৃষ্ণগ্দ চক্রবর্তী ও বর্তনান লেখক । 
এই সদয় বিপ্রবী শৃ'খলা ও নিয়মাুবতিতার ট্রিক দিয়ে 
ধার। দলের সংগঠনকে পেছন পেকে সাহায্য করে আসছিলেন, 
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তাদের মধ্যে অমূল্য মুখাজি, মীন্দ্র লহিড়ী ও দেবেন ঘোষ 
অন্যতম। 


আমাদের কাজটি কি! কাজ হোল ক'একজন বিশিষ্ট কীক 

জেল ব। কাম্পব বাইবে পাঠালে॥্যার। যোগাতাৰ সংগে 
আমাদের পরিকল্পনাকে কাম্যকবী করনে পারবেন | শ্গন্তরীণ 
থেকে পালিয়ে যাওয়। সহজ, কিন্ধ বন্দী শিবিব বা জেল থেকে 
পল।য়ন দুঃসাধ্য। বিশেষতঃ বকস। দু'গব পাবিপাস্থিক দুর্গনত। ও 
প্রকৃতিক বাধা মান্ুষেব নাধার চেয়েও অনেক দলংঘ্য । শি বিব- 
টিকে উতু কাটা তারেব ডবল ঝেষ্টণী দ্বিয়ে ঘিরে বাখ। হয়েছে । 
স্থানে স্থানে প্রাচীবও রয়েছে । এই যুগ বেষ্টনীর বাইরে সশস্ 
পাহাড়ার ব্যবস্থ।। শিবিরের অভ্যন্তরে উচু আছ০। গু৩৮০: বা 
পর্য্যবেদদণ গম্কজ। সেখান থেকে জব দ্িকেব দূরেব ও কাছের 
সব কিছুই দেখা যায় । এই শিবির থেকে ধ।ইরে যাবাব তিনটি 
ফটক ছিল। দুটি সবর্দ। বন্ধ থাকতে।,_শুধু কতপিক্ষের প্রয়ে- 
জন মতে। খোল। হো'ত। প্রতিদিনের ম্য খোলা থাকছে। একটি 
মাত্র ফটক। যেখানে সশস্ত্র শাহী দিবাঁরভ্র মোহায়েম থাকতো! 
সতর্ক গ্রহরাঁয়। জুটান পাহা-ভ্ব গায়ঈ বন্ণী-শিবিব । পর্ব৩- 
মাল।র লহরীর পর লহরী মিশেছে- গিয়ে দুরান্তরে মেঘের গায়ে । 
এই পথে একমাত্র ভুটানেব অভ্যন্তর দেশেই যাওয়।যায়। তার- 
পর তিব্বত ও চীনের দুরধিগম্য পথ । ক্যাম্পের দক্ষিণ দিক বেয়ে 
কোন রাস্তা নেই। সেদিকে পাহাড় সোজ। নীচে কোন অতলে 
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নেমে গেছে। বনু নীচে পাহাড়ের গহ্বরে ঘন জংগলের রাশি 
রাশি বুহদ1কার গাছগুলে। দেখাচ্ছে তৃণ ও গুল্মের মতো । এক 

এক দিন কুয়াসায় ঢেকে যায় দক্ষিণ দিগন্ত । মনে হয় কৃহেলী 
ঢাকা এই দক্গিণ দিগন্তে যেন সাগর ছড়িয়ে রয়েছে। 


মেটের উপর দেখা গেল উত্তর ও দক্ষিণ দ্বিক বিয়ে কোন 
স্থান হতেই পলায়ণের পথ বার কর) সম্ভব নয়। পশ্চিমের যে 
ফটকটি স্দ্বাসর্বদ। বন্ধ থাকতে। এটি তো৷ বাঁর হবার একটি মাত্র 
পথ এবং এর উপরেই সশস্ত্র শান্ত্রী দিবারাত্র সতর্ক প্রহরায় 
নিযুক্ত । অথচ, এই একটী মাত্র পথ ছাড়া আর সব দিকেই পাহাড় 
গভীর খাদে নেমে গেছে । উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের দব 
জায়গা পর্য্যবেক্ষণ করে নিরাশ হয়ে আমরা পুবের দিকটায় মনো- 
নিবেশ করলা'ম। 


পৃবদিকে দুর্বল স্থানের সন্ধান গাওয়। গেল । বন্ধুবর ধীরেশ 
রয় একটি বিশিষ্ট স্থান দেখে এসে আমাদের খবর দিলেন । উঁচু 
ডবল তারের বেষ্টনী এক জায়গায় নদগার কাছে এসে শিখিল 
হয়েছে। সেখান দিয়ে গলে বেরিয়ে যাওয়। যায়-_কিস্তু অদূরেই 
উত্তর পিকে সশস্ত্র শান্ত্রী পাহার। দিচ্ছে । তারই সামনে হাবিল- 
দ্বারের অফিস ও রিজার্ভ বাহিনী মুখোমুখী রয়েছে । হ।বিলদারের 
আফিসের সাঃচনে একদিকে ক)।- অফিস একদিকে দোকান, 
দক্ষিণ দ্রিকে সিপাহীদের ব্যারাক । মনে হয় সব কিছুই যেন 
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বিভিন্ন স্থান থেকে আমাদের উপর নজর রেখে বসে আছে। উত্তর 
দিকে গ্রাধান ফটকের সিপাহী আর দক্ষিণ দিকে সিপাহী ব্যারা- 
কের গাঘেষে পালাবার যে পথের সন্ধান পাওয়া গেছে, তারই 
অনতিদূুরে পনেরো ফুট উচু অ।র একটি বহিঃপ্রাচীর রয়েছে। 
সেই: প্রাচীরের গায়ে একটি দ্বার, দ্বারটি চবিবশ ঘন্টা বন্ধ থাকে। 
এই দ্বার ও সংলগ্র প্রাচীরের উপর কাটা-তার এলোমেলে। ভাবে 
জড়ান আছে। প্রথমকাঁর কাটা তারের বেড়া অতি সতর্কতার 
সহিত পার হয়ে গেলেও পুনরায় এই প্রাচীব ভিঙোতে হবে, 
তবেই ক্যাম্পের বাইরের রাস্তায় পৌছান যাবে। এদিকে ব্যারা- 
কের শা-ঘেষে ছ'চারটি কুকুরও রাখা হয়েছে) যারা নৈশ প্রহরীর 
কাজ করে । শুধু শীতেব প্রকোপ একটু বেশী হলেই এদের সাড়া 
শব একটু কম পাওয়া যায়। দূরে-_ বাইরের তমসাচ্ছন্ন প্রাকৃতিক 
বাধার মতো ভিতরের মালোক সমাবোহও কম বাধা নয়। নু প্রচুর 
বিজলী আলোকিত বক্স ক্যাম্প। শীঠের রাতে গ।ট কুয়াসার 
আলোগুলোকে কলেরা রোগীর চোখের মতো! ঘোলাটে দেখ। 
যায়। গাছের ছায়া মায়। জড়িয়েছে। ডবল বেষ্টনীর তুর্বল 
স্থানটায় সিপাহীর দৃষ্টিপথকে কৌরেছে অস্পষ্ট । কু অনিশ্চয়তার 
মধ্যেও শেষ পর্যন্ত আনরা এই স্থানটিকেই বেছে নিলাম। 


এই অনিশ্চিত পথধাত্রায় নিশ্চিত বিপদের মুখে ঝাপ দেবার 
জন্য) ছজনের নাম নিদিষ্ট হোল, _জিতেন গুপ্ু ও কুষ্ণপদ চক্রবর্তী । 
জিতেন গুপ্ত দলের পুরাতন সত্য। অতি নিপিবিলি জীবন যাপনে 
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অভ্যস্ত বলে ক্যাম্পের অধিকাংশ লোকই তাঁর উপস্থিতি বুঝতে 
পারতো না। প্রকৃতিতে কুষ্ণপদ চক্রবতী ছিলেন ঠিক বিপরীত । 
একেবারে মজলিশ৷ লোক । অভিনয়ে হাসিগল্লে, খেলা ধুলায় 
কৃষ্ণপদ সবাগ্রগণা । তাকে ছাড়া আমাদের আসর জমে না। 
ভার চলনে ছিল অপুব রসের মিশ্রণ। দেহবর্ণ ভার কৃষ্ণ নামের 
সম্পূর্ণ মর্ধ্যাদা রক্ষা করেছে। নিখু'ত মিশকালে! দেহশ্রীর কৌলীন্ে 
কষ্ণপদ ক্যাম্পে অপ্রতিদ্ন্ী। তার ও আমাদের এই ধারণ! 
চকিতে বদলাতে হয়েছিল সগ্চ আগত মতিবাবুর শুভাগমনে। 
কৃষ্ণের রং শুধু কৃষ্ণই ছিল । মতিবাবুর গাত্রবর্ণ ঘণকৃষ্ণ। সবাই 
কুষ্ণপদকে সাস্তনা দয বলত,__“ছুঃখ কোঁরনা ভাই, জীবন 
গ্রামে হারজিত তো! আছেই ।” চারিদিক থেকে উঠতো হাসির 
উল্লাস-ধবনি, কৃষ্ণপদর হাসির শব্দ গগন বিদারী । 
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সাত 

বন্দীশিবিরের আবহাওয়াকে একেবারে নিরুণ মরুভূমি 
মনে করলে ভুল হবে । এখানে মাঝে মাঝে ছু'চারটি পান্থ পাদপের 
সন্ধানও মিলিবে। ভূপতিদীকে (শ্রীভূপতি মজুমদার ) এই প্রসঙ্গে 
স্মরণ কোরতে হয়! তিনি তার হ্বভাবসিদ্ধ রসব্যগ্না ও 
সাহিত্যিক ক্ষমতায় ক্যাম্পে একটি রসচক্র স্বাঁপন করেছিলেন। 
ক্যাম্পজীবনের একঘেয়ে পরিবেশে ভূপতিদা কত বিচিত্রভাবে 
সজীবতা সৃষ্টি কোরতেন। ক্য।ম্পের অভ্যন্তরে মাঝে মাঝে অভি- 
নয়েব ব্যবস্থা হোত। বন্দীদের মধ্যে গুণী বাক্তির অভাব ছিল 
না। চমৎকার অভিনয় কর্ণ ত কেউ কেউ। কৃষ্ণপদর ভৃত্যের 
অভিনয় ছিল অনবদ্ভ। শিল্প ও সাহিত্যের মাধ্যমে স্বরপতি 
চক্রবর্তীর আনন্দ পরিবেশন উপভোগ| ছিল। এই প্রসংগে 
অমলেন্দু দাশগুপ্ত ও সস্তোষ গাঞ্ুলীর নামও স্মরণ যোগ্য। 
সন্তোষ গাঙ্গলী দেউলী বন্দী শিবিরে আত্মহত্য! করেন। 


শীতের একরাতে এক মনোজ্ঞ জলসার আয়োজন হচ্ছে। 
আমর! সেই রাত্রিকে পলায়ণের প্রকৃষ্ট সময় বলে সাব্যস্ত কোর 
লাম। কেন ন৷ প্রধান ফটকের সামনে উত্তর দিকে রাঁজবন্দীদের 
জন্ট। নিপ্িষ্ট বারাকে আমোদ প্রমোদ বা কোন হাসির অভিনয় 
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চলতে থাকলে সিপাহীরাও সেদিকে আকৃষ্ট হবে,-তাদের 
সতর্কতা হবে শিথিল। সেই সময় দক্ষিণ দিকেব দুর্বল স্থানের 
স্যোগ নিয়ে বন্ধুর! পলায়নেৰ চেষ্টাকে সফল করতে পারবে। 


অভিনয়েব দিন ও সময় ঠিক হযে গেছে। কয়দিন আগে 
থেকেই কুষ্ণগদ শল্ুস্থত।র ভান করে দুবে সরে আছে। জিতেন 
গুপ্ত সম্বন্দে কাবো কোন গুন্ুকা থাকার কথা নয়। কুঞ্খপদ 
অন্ুস্থ একথ। সবাই জ।নে। নিদিষ্ট দিনে একদিকে অভিনয়ের 
আনন্দ-আয়ে।জন চলছে-__মন্দিকে সঞ্ধ্য। থেকে চলছে আমাদের 
প্রস্ততি । বক্সার শত প্র» +্যম্পের ভিতব খবের মধ্যেও হাড়ে 
কাপুনি ধবে১ওদেব কাটাতে হবে সারারাত বাইরে । প্রয়োজন- 
মাতা শীশবন্ত্র সাথে কবে নিয়ে কা তাখের বে৬া ডিডানে। 
সম্ভব নয়। অতি হাকা পোষাক পরিচ্ছদে দেহকে আটসাট আবত 
কবে বেডা। ডিগাঁতে হবে । একটুখ।নি শবা হইলেই গুখ৭ শাস্রীর 
গুলীব হাত থেকে হা নই 1 মাগাহ পা" হল]! গরমট্রপী, হাতে 
দন্তানা, গ।য়ে পাতল। গবমজামা, পব্ণে জাখগয়ার উপর ধুতি, 
পায়ে রবাধের জুতা মাত্র স্থল করে বন্ধুদয় তৈয়ারী হয়ে আমাদের 
ক।মর!য় এলেন। নিণিষ্ট স্বান থকে ধারেশ রায় ও. যশোদা 
চক্রবত্তী ই,গিত কব। মগ্র বন্ধুরা রগশ। হয়ে গেল সবার অলক্ষ্যে। 
তিনচান মিনিট প্বে ধীরেশ রায় এসে উভয়ের নিরাপদে গ্রাচার 
পার হবার সংখাদ জানালো । আমর। যারা পলায়নের ব্যবস্থায় 
রত ছিলাম-_- মুখে নীরব হাসি হেসে আপন আপন স্থ!নে চলে 
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গেলাম । আমাদের আচরণে কোন চাঞ্চল্যের আভাস মাঞ্জ ছিল 
না,-কিগু বুকের ভিতর ছিল ঝড়ের (দোল! । ছৃঃসাহ্‌সী অভিযাত্রী 
বন্ধুদ্ধয়ের যাত্রাপথ নিক্ঘণ্টক হোক এই বামনাই বুকের গ্রাতিটি 
স্পন্দনে নীরবে উৎসারিত হচ্ছে। রাঝ্ত্রের প্রহর গুণছি £ভারের 
জন্য ক্রান্ত প্রতীক্ষায় । গভীর রাত্রি পর্যান্ত জলসার স্থান থেকে 
হাল্কা হাঁসির হুল্লোড ভেসে আসছিল । বন্ধুদের কেউই এখন 
পর্য্যন্ত বুঝতে পারেনি তাদ্দের ঢুজন সহযাত্রী আজ বেডিয়েছে 
বিপ্লবের রক্তরাড। পথে । 


ভে'রের আলে। পুবের আকাশকে রাঙিয়ে দিয়েছে । কত 
অজানা আশস্ক।য় বুকের ভিতরটি মথিত হচ্ছে । তাড়াতাড়ি উঠে 
ছুটে গেলাম পলায়ানের সেই বিশিষ্ণ স্থানটি পর্যবেক্ষণ করতে । 
বন্ধুরা নিদর্শন রেখে গেছে একজোড়া দস্ত(ন। কাট। ভাবের বেড়ার 
মধ্যে । শালক হোমস এর হত গোয়েন্দার পাল্লায় পড়লে এই 
দ্বস্তানার শ্বত্র ধরে পলাতকদের আখির হয়তে। সহজ হোত। 


বন্ধুদের মংগে আবার আমর যখন সাক্ষাৎ হয়, উাদের কাছে 
এই দিনের ঘটনার যে বিবরণ পেয়েছি, এখানে পাঠকদের কৌতু- 
হল নিবারণের জন্য তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করছি । পলায়নের রাতে 
প্রচণ্ড শীত ও গভীর অন্ধকারে প্রাচীর ডিডিয়ে ব্ন্ুদ্বয় যে পথ 
পেয়েছিলেন, সেটি নীচের দিকে নেমে আর একটি পাহাড়ের গা" 
বেয়ে উপরে উঠেছে। পাহাড়ে উঠে তারা দিশেহারা হয়ে একটি 
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গাছের উপর চড়ে প্লাত কাটাবার ব্যবস্থ। কোরলেন ৷ গ।ছের ডালে 
বসে নীচে হিজর বন্য অন্তর গতি বিধি লক্ষ্য করছিলেন । একে 
পাহাড়ের দুর্দান্ত শীতে তাদের সবাংগ শিথিল হয়ে নীচে পড়ে 
যাবার উপক্রম হয়েছিল । অগত্য! পরণের কাপড়ের একাংশ দিয়ে 
ত।র। গাছের জালের সংগে নিজেদের দেহকে বেঁধে কোনমতে গ্রভা- 
তের অপেক্ষায় প্রহর গুণছিলেন । প্রভাতের সুচনায় তার! গছ 
থেকে নেমে ক্যাম্পের বাইরেকু উত্তর পাশের বক্সা দুয়ার ফ্টেশনের 
দিকে রওন। হন । পখের মাঝে অবস্থিত সাঁসরিক ঘাটিও তর! 
শান্বীদর অলক্ষ্যে পেরিয়ে যান। ক্রমাগত হেঁটে পৌছে যথ। 
সময়ে ত।র। গাড়ী ধরতে সক্ষম হ'লেন। 


পলায়নের পরদিন সকাল ৯ট1 ১০টার সময় অনেক ক্যাম্প 
বন্ধু কষ্ণপদর খোজ নিতে এমে তাঁকে পেলো না। মাদারীপুরের 
সন্তোষ দন্ত মহাশয় এলেশ জিতেন গুপ্তের খোজ নিতে, নু! পেয়ে 
ফিরে গেলেন। এই অবস্থায় কে কি আন্দাজ কোরলেন বলা 
মুস্কিল । কে'ন অমংগত কৌতুহল গ্রক।শ কর! বা! আন্দ।জ কোরে 
এ নিয়ে গাল গন্প কর। বিপ্লবী চরিত্রের বিরোধী । দল নিধিশে'ষ 
যে কোন বিপ্লবী বন্ধুর চরিত্রে এই নৈশিষ্টে।র সন্ধান মিলে। 
তাই কষ্ণপদ ব৷ জিতেন গুগুকে ক্যাম্পের মধ্যে খুঁজে না পেয়েও 
কেউ কোন প্রক।র কাণাঘুষে পর্য্যন্ত সেদিন করেন নি। এমন 
কি মনের সংশয়টুকু নিবারণের জঙ্যও সংশ্লিষ্ট দলকে জিজ্েস 
করেন নি। 
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পলায়নের দ্বিতীয় দিন লিক'ল বেলা কমু।নি্ দলের সদস্য 
মকর রেজ্জীক এসে একান্ডে আগায় বল্লেন, ক্যাম্পের নাপি- 
তের স'গেকুষ্পদ ও জি.তন গুগুর দেখা হয়েছে -ট্েশনের 
পথে। সে তে মহাখুসী । রেজ্জ।ক সাহেবই কাম্পের নাপিতকে 
বারণ করে দিয়েছেন একথা ঘুণাক্ষরে আর কারো কাছে প্রকাশ 
করতে। এমনি করেই নিরপেক্ষভাবে বিপ্রবী কমার একে অন্যকে 
সহাঁয়ত' দান করেছে । এই সহায়তার পরিম'ন হয়তো 
সামাতা,-কিজ্ঞ অমূল্য। 


বগ্ধদয়ের প্লায়নের পর তিনদিন কেটে গেল। শিবির 

কর্ড পক্ষ কিছুই টেব পাষনি। কিন্ছি ক্যাম্পের বহ্থার। সবাই 
ব্ঝতে পেরেছে । শিঃশক মনংক চিত্রে এর প্রতিক্রিয়াব প্রতীক্ষ। 
কোরছে সবাই । তখন কাঁম্পের কমাগ্ডান্ট ছিল-- কোটাম। 
বিপ্লবী মান্দেলন দনন কল্জে ঢাকার শাগবিকদের উপব বেপরোয়া 
অতাচার চলি ইতি পুরে মে যথেষ্ট উনান অর্ঠান করেছে। 
আমন অগ্রজ এবিঃলানন্দ্র কনিষ্ঠ পাতা মজিতানন্দের গ্রেপ্তার 
কাল খানাতঃ [মার পাবোয়ান। দেখতে চারয়'র ইদ্ধত্যের অপ- 
রাধে এই ম্বনামধন্য কোটামের হাতেই গ্রাহত হন। আমা.দর 
বৃদ্ধা মাতাও লাঞ্থনা থেকে রেহাই পান নি। কংগ্রেস নেতা ও 
অন্তশীলন সগ্িতির ভূতপূর্ব সদস্য ঢাকার লন্বপ্রতিষ্ঠ উ্িল 
শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্য।য় মহাশয় প্রবীন বয়সেও এই কোটামের 
যথেচ্ছ লাঞ্ছনার হাত হ'তে অব্যাহতি পান নি। এহেন কোটাম- 
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কেই বক ক্যাম্পে পঠান হয় সন্্রাসবাদীদেব শায়েস্ত। করবার 
জন্য। আর তারই আমলে দুইজন বন্দী পাহাড় জণ্গলে পরি- 
বেষ্টিত এমনি স্থবক্ষিত ক্যাম্প থেকে পালিয়ে গেল । 


চাঁবদিন পনে। বেল। ১০্টায় ক্যম্প কমাণ্ান্ট কোঁটান 
সাহেন সদল পাল ক্যাম্পেব গভ্যন্তবে প্রবেশ করে জিতেন ও 
কষ্চপদর খাকবাব বডাবাকে এব রান্নাঘরে এসে ম্যানেজার ক্ষিতীশ 
বা।নাজীকে এই ছুইজচনর অবস্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞসাবাদ করল। 
উপ্তরে ক্ষিতীশ বাদ বললন,-“ক।ল রাঙজে ত।দের দেখেছি, এখন 
কোথায় জানিনা” ন্িতীশ বাবব জবাব শুনে কোটাস সদল 
বলে পলাতকদেন ব্যাবাকে ঢুকে নাম মাত্র তগ্লাসী করে ক্ষিতীশ 
বাবুকে জানাল, কিছুক্ষণ আগে এই মর্মে কলকাতী থেকে তার 
এসেছে যে, বন্দী কৃষ্পদদ ও জিতেন গ্রপ্ত ক্যাম্প থেকে পালিয়ে 
কলকাতায় ফেরারী বিপ্লখাদের আড্ডায় আশ্রয় নিয়েছে এবং তিন 
চার দিন আগেই তার। কাম্প থেকে এন্তধ্ণন করেছে। এই 
কথ! বলে কম।গ্াট প্লায়নের শত্রেব সন্ধীনে প্রাচীর ও তারের 
বেড়ার চাখিদিক ঘুবে বেড়াতে ল।গল, কিন্তু মে দস্তান। জোড় 
কাটাতারে আটকে হাওয়।য় উঙছিল ত। তার নজরে পডল না । 
অফিসে ফিরে গিয়েই সে প্রধান ফটকের শান্ত্রীদের তলব করে 
পাঠালে! । তাদের কেউই সন্তোষজনক কিছু বলতে পারলো না । 
জনৈক অল্পবয়স্ক গুখণ পসিঁপাহীকে দাধী করাতে সেভবাব দিয়েছিল 
- “যব পাকড়া যায়েগা তব মালুম হোগ।। বাবু লোক জরুর সচ 
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বোলেগা, হামাবা সামনেসে ভাগ গিয়্। হোগ। ভে। উস্‌ ওয়াকত বহু 
লোগ স'চ খোলেগ।।” এমন অবাদেব পক শাক্তিমলক ব্যবস্থাব 
কল্প শেষ পর্যন্ত কর্তপক্ষ ভাগ করবেন পালে শোণ। যাষ। 


কুখাত কোটাম সাহেব এমন চলগ অ'ঘ।'ত নীব্বে সঙ্গ কববে 

না এট। এক প্রবাব স্থির শিশ্চি5। ছ'তিনদিন এননি ফেটে 
গেল । হয? সে মনে মনে এন্দ আছিল! কি কনে বন্দীদের 
শায়েস্তা কর। যায । দিন তানব বাদেই শাস্তিমূলক ন্যনস্থাব 
প্রকীশ পেতে লাগলে। 1 পুথমেই খাপাবেপ পবা টাকা অধেক 
কল! হলে।। বাণল্পণ অগ্ন্থবব কেন আভিযোগই শুনতে সে 
প্রস্তুত নয । ক্যাশল্পের তভিতলে মাবিক কায়দায় শিয়ম শংখগ। 
ব্জায বাখবাব প্যথ ৮১৯ কণগ 1 সি বিশু খগ। দিখ দিল । 
বে।ন অ৬যেগেব ভক সামন্ত পেহান ন 1 চগকমাপ্ধাট লিউ 
৭, আহ) 'স এশা সবেশাঞএ শিল তি গেলে এনে ৩খন বনাগা? 
কৌোটাখেব মধানে শিক্ষানতিথী কবলে | ঠাব কোন তাই 
ছিল শা। দিশেণ পব ধিন ব)াম্পে আভিযাগ অমেই উঠতে লাগল, 
অথ প্রতিবাবেশ কৌন প।পস্থাই হোল শ।। কাাম্পের ভিতপে না 
এসে কোটান সাহেণ তাব অফিস থে-বঠ শুধ্‌ গুকুম চালাচ্ছিলো। 
পন" পন, তাগিদ দিয়েও বন্দীরা কোন কথ ব জবাব পাচ্ছিলেন 
ন।। লিউলিন পন।শ্থ কে।টামেব এখ বাবস্তায় খুশী ছিল না। 
তাব সংগে দেখা বে আনব ৬কাটান সাহেবেব সহিত সাক্ষাৎ- 
কাবেব দাবী জানালাম । সে উদেশ্য ও প্রয়ে!জন জানতে চাইলো । 
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জবাবে বললাম, বন্দীদের রাশিকৃত অভিযে।গের মুমীমাংসার সদিচ্ছ। 
নিয়েই আমর তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই, বিশেষ কারে তার 
নিজের যখন কিছুই করার ক্ষমত। নেই । কোটাম সাহেব আাক্ষাৎ 
ন। করায় লিউ'লনের কাছে তার উদ্বেশ্যে ভীরু, কাপুরুষ ইংরাজ, 
শ।সনের একান্ত মযেগা অফিমর ইত্যাদি গালিবাক্য প্রয়োগ 
করতে কন্ুর করলাম ন।। আমাদের আভ্যন্তরীণ আলাপ আলো।- 
চনার স্থিত্র হয়েছিল যে, ক্যাম্পের এই অত্যাচার অবিচ।ব এখন 
ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে এবং স্বাভাবিকভাবে অভিযে।গ পেশ করে 
তার প্রতিকার আর সম্ভব হবে না। শিবিরের ভিতরের খবর 
ব।ইরে পৌছায় ন।। বাইন থেকে সেখানে কারুর আসাও সম্ভব 
নয়। একমাত্র ক্যাম্পের অভ্যন্তরে কমাপ্ডান্টকে কেন্দ্র করে কোন 
খিশেষ ঘটন। সংঘটিত হলেট হয়ত বিচারালয়ের মারফৎ ত। 
ধাইরের জগতে পৌছাতে পাবে । আল।প আলে।'চন1 করে আমর। 
এই সিদ্ধ।গ্ত পৌহল।ম যে, কে।টাম সাহেবকে আঘাত করতে 
পাঁবলেই এবপ সম্ভাবনা দেখ। দেছব। সেই উদ্দেশ্যেই আমর! 
কফে।টাম সাহেবের দশনপ্রার্থী হলাম । সে অ.ন্গাৎ করতে রাভা 
হল। সাক্ষাতের জায়গ। অফিস ঘর । প্রধ।ন ফটক থেকে বার 
হয়ে সোজ। উত্তর দিকে সামান্য দূরেই অফিস । একজন সিপাহী 
দর্শন।থী্দর নাম অন্নয!য়ী একজন করে কমাগ্ু/প্টের অফিস গৃহে 
যেতে দিল এইভাঁবে আমাদের চার প!চজন ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে 
এল । এবার আমার পাল।। পরাণে ধূতি, সাট, পায়ে চটা জুত1। 
এভাবেই অফিস ঘর প্রবেশ করলাম। ঢুকতেষ্ট কগাণ্ড'ন্ট অভি- 
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বান কলল। আমিএ প্রতাভিপ।দন কবে চেয়াবে বসে পড়লাম । 
আনার দশঘশেই দন প্রহণী দায়ে। মুখোমুখী একটি বড় 
টেবিলেৰ শপব পার্শে কোটান €হল।ন দেদন। একটি চেয়ারে বসে 
মাডে। শ্র,ভচ্চ। জানিয়েই গে শেমাবে হেলান দিয়ে বসলো।। 
ফলে তর মুখখাশি প্রায় দেখাই যাচ্ছিল ন'। আম'ব ডান পাশের 
কোণেলিটলিনের “টবিল। সে একমনে হিসাব পত্র পরীক্ষ। করছে 
বলে নূন হল। দৃ'চাবট। কণড। কখা লে টঞ্জেজিত কবতৈই 
কোটাম সাহেব চেয়ারে সোঁজ। হয়ে বসল! সেই শ্রযোগে আমি 
৮ট করনে পায়ে চটী তার গলে ছু মাবলাম। সঙ্গে সঙ্গেই 
আন 4 গলে, মাথ।য়। পিঠে বেন প্রহার পড়তে লাগলো । রৃক্তাক্ত 
ভোপে শুক -নধোঠ আমি চেখাপের উপব লয়ে পড়লাম, আনার 
নাথা বকে গড) শব লণ দঃ ব। এক দায় কিকপ মাঘাত লাগল 
সঠিক বুঝাভে পাখলাণ আঃ তবে আনাণ বাকশক্তি রভিত হয়ে 
গে। ইতিনধে) পাগলাথাট পোদে ঈঠতঠেঠ স্পাহা-শাস্ত্ীরা 
দ্ত৩ হয়ে ছুটে লাসুছ পরতে ততপাম | জুতে। খেয়েও কোটাম 
'র।জ সুলঙ৬ চগ্রগুণ কর্ধব্যাবোধ ভাবায় নি। ক্যাম্প ডাক্তারকে 
ওষধ-”ত্র সহ এবিলন্বে চ,ল আসত শিদেশ পঠালে!। ডাক্তার 
জীখাখন লাগ উক্রণঠাঁ (পতনানে কলকাতা মেডিকেল কলেজের 
কিজিওলজি বিভাগের অধাক্ষ) শিদশ পাওয়া! মাহ ওষধ-পত্র 
ও যম্থাদি সহ এসে অফিস ঘরে প্রবেশ করেই সযংতু সেলাই 
ব।াগেজাদি কবে আমাকে প্রচারে উঠলেন । আমাদের ক।বালীবনে 
যে সব সরকারী ডাক্তার ও জেল কমচারিদের কাছ থেক সহ 
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য়ত। ও সহ্ৃদয়ত। পেয়েছি এই মাখন বাবু তাদের সাথে আমাদের 
স্মৃতিতে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন । ডাক্তাব সহ কোট।ম্‌ ও তার 
সহকর্মী গ্রেচোরে করে আমাকে ব্যারাকে পৌছে দেবার জন্য ক্যাম্প 
গেট পয্যন্ত এলো | গেটেই বন্ধুর সন ভিড কবে প্রতীক্ষায় ছিল, 
ভাদেব কাছে আমাকে পৌছে দিয়ে ক্যাম্প কর্ুপক্ষ চলে গেল। 


পবপতাঁ কালে দণ্ডিত অনপ্থয় সুদী কাবাজীবনে ভাবতীয় 
৪ ইংব।জ কর্ঠপক্ষেৰ বাবহাবেৰ তৃূলন! কবে দেখেছি যে, শক্রব 
প্রতিও ই'বাজছেব বর্তবপাধ ৫ আশবীঘ ব্যখহাবেব পবিচয় 
পাগওয। যায় । সভ্যতা খাধাবণ পীতিনীতি তাবা মেনে চলে। 
সহ সনয় ভাবীয অফিনাবদেব বেলা ৭ পনিচয় খুব কমন 
পওয়। গেছে । কেটাম সাহেখ আহত বখন্দীব চিকিৎম।ব আশু 
খ্যণস্থাবও ঞটি কবেনি । সহকশী সহ আমাকে গেট পন্যন্থ পৌ ছ 
দি৩ কম্ুব কবেনি। 


বাণ্ডেজ বাধ। অবস্থায় নিজেদের ব্যারাকে শুয়ে পছ্ছে রইলাম । 
তার পরদিন বন্ধুর ধীরেন মুখাজী অ'ব'র কোটাম সাহেবের 
সাক্ষাৎ প্রার্থী হলেন ৷ পুবদিনেব মশ কোাম তাকেও ডেকে 
পাঠালো। পৌছামাপ্রই ধাঁবেনবাপ বাহাতে ভার জুতে। কোটাম 
সাহেবের প্রতি ছুঁড়ে মাবলেন । বন্দীব ডান ভাতেব প্রতি লক্ষ্য 
রাখাব সন্বদ্ধে হয়তে। সিপাহীদের সতক কবে দেওয়। হয়েছিল । 
কিন্তু বাহাতও সমান দ্িপ্রতা ও নিপুণত।র সংগে চালাতে 
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পারে এমন কেউ এসে উপস্থিত হবেন এ ধারণ! সিপাইর৷ 
করতে পারেনি বলে ধীরেন বাবু লক্ষ্য জষ্ট হন নি। নাহাঠে 
নিক্ষিপ্ত জুতা কোটাম সাহেবের গালেই সজোরে মাঘাত করল । 
বল! বানহুলা ধীরেন বাবুও সিপাইদের বেপয়োরা আঘাতের হাত 
থেকে অব্যাহতি পান নি। তবে ভার গা কেটে রক্ত বেরোয় নি 
এই যা তফাৎ। আহত ধীরেন বাবু ক্রাস্ত দেহে বন্দী ব্যারাকে 
ফিরে এলেন। 
শিবিরাধাক্ষের উপর পর পর দুইদিন আক্রমণ হলো । 
তিটি আক্রমণের রিপোর্ট উদ্ধাতন করঠপক্ষের কাছে তার 
যোগে প্রেরিত হয়েছে । এর প্রতিক্রিয়া বাংলার অন্যান্য 
বন্দী-শিবিরগুলোতেও দেখা গেছে ! বগ্সার শিবিরাঁধাক্ষ ত বুট 
অন্যান্য শিবিরের অধ্যক্ষরা ও অধিকতর সুরক্ষিত অবস্থায় 
শিবিরের মধ্যে আগমন নির্গমন কোরতে আরম্ভ করলো । 
বস! শিবিবে গীড়নের নাত্রা গেল চড়ে, এবং প্রতিশোদ্মধোত্ত 
হয়ে রাজবন্দীর্দের উপর গুলী চালনা ক্। যায় কিনা কত পক্ষ 
তারই সুযোগ খুঁজছিল। 
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সেবার মারের ধাক! সামলাতে সপ্তাহ তিনেক লেগেছিল । 
এ সময় আমাকে ও ধীরেন বাবুকে--শিবিরাধ্যক্ষকে প্রহারের 
অভিযোগে অভিযুক্ত করে আলিপুর ছুয়ারে বিচারের জন্য 
পাঠানো হলো । বিচার কিন্ত প্রকাশ্য ভাবে হোল না-_ 
সরকার জলপাইগুড়ি জেলের মধ্যেই বিচার ব্যবস্থা করলেন। 
এই সময় ১৮১৮ সালের ৩ আইনের বন্দী দেশপ্রিয় যতীন্দ্র- 
মোহন সেনগুগতকেও দাজ্জিলিং থেকে জলপাইগুড়ি জেলে 
স্থানাস্তরিত করা হয়েছে। আমাদের মামলা পরিচালন! 
করবার ক্তন্ট তিনি কলকাতার বিশিষ্ট ব্যারিষ্টার নিশীথ সেন 
ও জে, সি, গুপ্তকে অনুরোধ করে পাঠালেন। এই সময় 
জলপাইগুড়ি জেলে কংগ্রেস নেতা খগেন দাশ গুপ্ত, প্রফুল্ল 
ব্রিপাঠী, শশধর কর, ও বীরেন সরকার, বদ্ধমানের কালাষ&টাদ 
ব্যানাজ্জি এরা কয়জন রাঁজবন্দী হয়ে আটক ছিলেন। 

প্রথম শুনানীর তারিখেই ব্যারিষ্টারছ্য় উপস্থিত হয়ে 
মামল। পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন। মামলা চলতে 
লাগল। অনেক চমকপ্রদ বিষয়ের অবতারণ। হোল । কোটাম 
সাহেবের হুব্যবহারের ফিরিস্তি বা এতকাল সাধারণ্যে অপ্রকাশিত 
ছিল, এবার মামলার নারফৎ তা প্রকাশের পথ পেলো। 
ক্যাম্প-কিচেণ্রে ম্যানেজার হিসাবে ভাহাব সহিত আমার 
আচরণ, পলাতক বন্দী কৃষ্ণপদ চক্রবস্তী ও জিতেন 
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গুপ্তের বকা শিবির থেকে পলায়নের কি প্রতিক্রিয়া তার 
মনে হয়েছিল--কৌশলী ব্যারিষ্টারদ্য়ের জেরার মুখেই 
বেরিয়ে পড়ল। 


ঢাকা জেলা ম্যাজিষ্রেট থাকাকালীন বিপ্লবী-আন্দোলন 
দমনের নামে কোটাম নাগরিকদের উপর কিরূপ অত্যাচার 
করতো--আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিনা কারণে প্রহার ও 
কারাগারে নিক্ষেপ, বৃদ্ধা মাতার উপর নির্যাতন প্রভৃতি তার 
ম্যাজিষ্ট্রেটে জীবনের কুকীন্তির দীর্ঘ ফিরিস্তি কোর্টে উত্থাপিত 
হোল । 

জলপাইগুড়ি জেল থেকেও পালিয়ে যাবার পরিকল্পন। 
আমর করেছিলাম । অনুশীলনদলের জভ্লপাইগুড়ি জেল 
সংগঠনের সঙ্গে আমাদের গোপন যোগাযোগ স্থাপিত হোল 
এবং সা্কেতিক চিঠিতে কলকাতার ফেরারী বিপ্লবী বন্ধুদের 
কাছেও আমাদের পরিকল্পনার সংবাদ দেওয়া হোল। 
সেনগুপ্ত মহাশয় আমাদের অভিপ্রায় অন্থমান করে নিয়ে 
স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই সাহায্য করতে চাইলেন। সবদ্দিক 
চিন্তা করে, বিশেষ করে এতবড় একজন সম্মানিত নেতার 
শুনাম ও পারিপান্থবিক অন্টান্ত বিষয় ভেবে, আমর! তার 
আস্তরিক সাহায্য গ্রহণ করলাম না। বৈপ্লবিক কাজ খুব 
নিখুত গোপনীয়তা রক্ষা করে চলেও গোয়েন্দা 
বিভাগের হাত থেকে রক্ষা পায় না। বহু সংখ্যক গুণগ্তচরের 
সাহায্যে গোপন খবর পাওয়ার ব্যবস্থা! তাদের আছে । বিশেষ 
করে ধার! ৈষের দিকে বিপ্লবীদলের কঠোর শিক্ষানবিশীর 


৬৯ 


বিপ্লবের পথে 


সুযোগ পান নি, তাঁরা অনেক সময় অভিজ্ঞতার অভাব 
বশতঃই কথা গোপন করতে পারতেন না। ইতিমধ্যে এক 
দিন হুপুরবেল! একজন জেল-কর্মচারীর মারফং কলকাতার 
চিঠি ও প্রাথিত করাত এলো । সাঙ্কেতিক চিঠির সান্কেতিক 
জবাব জলপাইগুড়ির স্থানীয় সংগঠন মারফত পেলাম । 

আমি ও ধীরেনবাবু করাতটা ভাল করে পরীক্ষা করে 
দেখলাম । বেশভাল লোহী-কাটা করাতটি, হাতল আছে, 
আমাদের ঘরের লোহার শিক কাটতে স্ববিধা হবে। এবার 
সরু “হাল জেলের ছুবল-স্থানের সন্ধান ও পলায়নের অন্থান্ত 
পরীক্ষা কার্ধ। জেলার জেলগুলোতে প্রাচীর-প্রহরীর ব্যবস্থা 
থাকলেও সরকারী ব্যবস্থা একেবারে ক্রটিযুক্ত নয়। 
জলপাইগুড়ি জেলের ভিতরে এক কোণ ঘেষে বহিঃপ্রাচীর 
থেকে বেশী দূর নয় এমন স্থানে রয়েছে সাতটি নির্জন 
ঘর সারি বেধে। তারই পেছনের স্থানটি আমাদের উদ্দেশ্য 
সিদ্ধির পক্ষে উপযোগী হুনে বলে স্থির হোল । খুব শীগগীরই 
কৃষ্ণপক্ষের এক অন্ধকার রাতে প্রাচীর ডিডিয়ে পালাবো। 
বাইরের বন্ধুদের কাছে সংবাদ পাঠান হোল তারা যেন 
নির্দিই দিনে যথাযোগ্য সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকে। 
আমরা আস্তে আস্তে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। আমাদের সংকল্প ও 
উদ্দেশ্ের সাফল্য কামন! করে দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত মহাশয় 
তার শুভেচ্ছা ও মনের আনন্দ জ্ঞাপন করলেন। 

আমরা সবদিক দিয়েই প্রস্তুত হুচ্ছিলাম*ঃ ইতিমধ্যে 
অকন্মাৎ একদিন দুপুর বেল! শুভার্থা জনৈক জেল-কর্মচারী 


7৩5 


ব্প্রবের গথে 


এসে আমাদের সতর্ক করে দিয়ে গেলেন যে, কলকাতার 
গোয়েন্দা পুলিশের নির্দেশ ক্রমে কারাধ্যক্ষ এক্ষুণি আমাদের 
ছুজনের জিনিষপত্র ত্ল্লাসী করতে আসছেন। গোয়েন্দা- 
পুলিশের খবৰ হোল কলকাতা থেকে একট লোহা-কাট। 
করাত পাঠান হয়েছে এবং তা আমাদের কাছেই রয়েছে। 
কিছুক্ষণের মধ্যেই জেল কতৃপক্ষ সিপাহী শান্ত্রীসহ সদলবলে 
এসে আমাদের কক্ষে প্রবেশ করেই জোর খানাতল্লামী সুরু 
করে দিলো। কিন্তু তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করেও কিছুই 
আবিষ্কিত হলো ন1। কতৃপক্ষ বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে 
গেল । এই সংবাদের সংগে সংগে সরকারী মাঁমল! পরিচালনা ও 
ত্বরাঘিত করা হোল, খুব তাড়ান্ড়ো করে মামলা শেষ হোল । 
আমাদের উপর ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হোল । 
এবার স্থুরু হোল আমাদের সায়েস্তা করার পালা । 
রাজসাহী সেন্টাল জেলে আমরা প্রেরিত হলাম কারাদণ্ড 
ভোগের জন্য । এই জেলে প্রবেশ করেই বুঝতে পারলাম 
দণ্ডপ্রাপ্ত বিপ্লবী বন্দীদের উপর অমানুষিক গীড়ন চল্ছে। 
আমাকে ও ধীরেন বাবুকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখ! 
হোল। এই €ক) নিঃসঙ্গ সেলবাসের ব্যবস্থা বেশ নিখুত ভাবে 
করা হোল। আমাদের হুজনের মধ্যে দেখা শুনা বা পত্র 
বিনিময়ের কোন সুযোগই রইলো! না। 
(ক) নিঃসংগ সেল (59116875 0611) সাধারণতঃ শান্তির ব্যবস্থা! ছিসাবে উদ্দিষ্ট। 
নিঃলংগ সেল-বন্দীর পক্ষে ডিগ্রির অন্ত কোন সেল-বন্দীর সংগেও দিবারাত্রের কোন মনয়েই 


কোন কারণে ব অবস্থার মেলামেশ! নিষিদ্ধ । 


৭৯ 


বিপ্লবের পথে 


১*«নং ডিগ্রি (ক) নিঃসঙ্গ সেল (খ) বলে পরিচিত হলেও 
সারা রাজসাহী জেলকে কতকটা সরগরম করে রেখেছিল । 
দণ্ড বিপ্লবী বন্দীদেব মধ্যে চরমুগুরিয়া ডাকাতি মামলায় 
যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত নুরের কর ও বিঞ্ুমপুর যড়যন্ত্র মামলার 
গোপাল গুপ্ত এই ডিগ্রির টি সেলে ছিল। চরযুগুরিয়া ডাকাতি 
মামলায় মনোরগনের ফালী হয়। আর সাধারণ দণ্ডিত বন্দীর 
মধ্যে এক পাঠান ছিল এই ডিগ্রীতে। যৌবনে নরহত্যার 
অভিযোগে কলকাত! হাইকোর্ট থেকে পনেরো বছর সশ্রম 
কারাদণ্ড লাভ করেছে । বারো বছর কারাদণ্ড ভোগ করেও 
সে মুক্তি পায় নি। 
তার কারণ হল সে জেলখানায় কারুবত নিকট কখনও 
মাথা নোয়ায় নি, এবং নানা শাস্তি ভোগ ন্বীকার করে, 
এমন কি নিজেব জীবন বিপন্ন করেও সে বহুবার বার পাঠানের 
মতোই জেল খানায় জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ 
করেছে । আমি ছিলাম এক নম্বর সেলে এবং গোপাল গুপ্ত 
সাত নম্বরে, পাঠান যুবক পাঁচ নম্বর এবং স্বুরেন কর আট 
নম্বর সেলে থাকত । এই দশ নম্বর ডিগ্রির জন্ত বিশেষ প্রহরীর 
ব্যবস্থা ছিল! যে ডিশ্রিতে ত্বরস্ত ব। দীর্থ মেয়াদী বন্দীদের 
রাখা হত সেখানে জেলের বাছাই করা পেটোয়া জেল-প্রহরী 
ও কয়েদী-প্রহরীর দ্বিবিধ কড়া! বাবস্থা প্রচলিত ছিল। 
(ক) [1ডশ্রি (জেলের চলতি নাদে) উপ্প্রাচীরে ঘের! শ্বতন্ত্র শ্বতন্ত্র সেল সমূহের 
সারি। 


(খ) *সল (0৮11) নিরাপত্তা বা শান্তির ব)বস্থ। হিনাবে উদ্দিষ্ট একতণ মাত্র বঙ্দীর 
বানের উপযোগী নির্দিষ্ট প্রকোঠ । 


৭২ 


বিপ্লবের পথে 


রাজসাহী জেলে জাল ডিগ্রিতে তখন বনু বিপ্লবী বন্দী 
ছিল। তাদের ওপর সেসময়ে অমান্ুধযিক অত্যাচাব চলছিল । 


একটু বর্ণনা না দিলে জাল ডিগ্রি (08৮1০16) সম্বন্ধে 
পাঠকের সুস্পষ্ট ধারণা হবে না। সাধারণতঃ একটি লম্বা 
ব্যারাকের মধ্যে লোহার তারের জাল দিয়ে দেয়াল, ছাদ সবই 
ঘেরা। পাঁচ ফুট উচু, ছয় ফুট লম্বা, সারে চার ফুট চওড়া! 
পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট একজন মাত্র কয়েদী থাকতে পারে 
এমন ছোট ছোট বহু কোঠা বা সেলের ছ'টি সারি। 
ছরস্ত অথবা দাগী স্বভাব কয়েদীদের (775৪৮1021 
[১715012213 ) জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাত্রে এখানে 
সাধারণত এ জাতীয় কয়েদীদের রাখ! হয়। কখনও কখনও 
শাস্তি ব নিরাপত্া1 হিসাবে দ্িনরাতও কাউকে কাউকে থাকতে 
হয়। জালের বেড়া ছাড়া আর কোন আক্রর ব্যবস্থা নেই। 
প্রত্যেকটি কোঠায় পৃথক পৃথক দরজা আছে। দরজায় তাল 
লাগান থাকে। প্রত্যেকটি কোঠায় মল-মুত্র ত্যাগের ব্যবস্থা 
হিসাবে আল্কাতরা লেপা একটি করে টুক্রী থাকে। এক 
কোঠার মল-্মূত্র পাশের কোঠায় অনায়াসেই গড়িয়ে যেতে 
পারে। এই পরিবেশে অনেককে হয় তো রাতদিন 
কাটাতে হয়। কারুর ভাগ্যে কখনও কখনও দীর্ঘ ভোগের 
ব্যবস্থাও হয়। কখন কখন সেলের মধ্যে বসে নির্দিষ্ট খাটুনীও 
খাটতে হয়। কোঠার স্বাভাবিক উচ্চতা নেই। দেহ-সঞ্চালনের 
জায়গা অতি অল্পই। জাল ডিগ্রির ছুর্ভাগার্দের অতি অস্বাভাবিক 
অবস্থায়ই কাল কাটাতে হয়। জেলের সেল সম্বন্ধে 


৭৩ 


বিগুবের পথে 


একট! স্বাভাবিক বিভীধিক1 আছে--একাস্ত নিঃসঙ্গতাঁর কারণে 
সেল জীবনও ক্রমে সয়ে যায়, কিন্ত জাল ভিগ্রি বাসে 
প্রাণ ওঠে হাপিয়ে । 

দশ নম্বর ডিগ্রিতে আমরা অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থাতেই 
ছিলাম। অবশ্য নিধ্যাতনের পাল্লা সেখানেও কম ছিল না? 
বাছাই করা যে সব সিপাই ও কয়েদী-প্রহরী মোতায়েন 
হত, তার। কখনও ছুব্যবহারের স্থযোগ নষ্ট করত না। 

রাজসাহী জেলে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সেলাইয়ের 
কাজ দেওয়। হোল। দৈনিক চব্বিশটি কয়েদী জাঙ্গিয়ার বড 
সেলাই অথবা! আঠারটি কুত্তার (জামা) বড় সেলাই নির্দিষ্ট 
কাজ হিসাবে সমাপ্ত করে দিতে হবে । অনভ্যস্ত হাতে এতটা 
কাজ করে ওঠা সম্ভব হস্ত না। বিশেষ করে জাঙ্গিয়ার কাজ 
শক্ত তো! ছিলই, সময়ের হিসাবে কাজের পরিমাণও বেশী 
ছিল। পুরা খাট্রনী দিতে ন! পারলে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল । 

তা ছাড়! অতি তুচ্ছ অজুহাতে ও তুচ্ছ ক্রুটির জন্যও 
শাস্তির বিধান ছিল। একদিন কারাসমূহের ইন্স্পেক্টর- 
জেনারেল ফ্লাওয়ারডিউ সাহেব জেল পধ্যবেক্ষণ কালে ডিগ্রির 
পাশে এসে আমাকে সাধারণ কয়েদীর মত তার সামনে দাড়াতে 
বললে আমি অস্বীকার কবি। ত্তুদ্দধ হয়ে সে আমায় 
সায়েস্তা করবার উদ্দেস্তে সিপাই শাস্ত্রী দিয়ে তার পছন্দ 
মাফিক কায়দায় সবলে দাড় করাবার চেষ্টা করলো । অনেক 
ধ্তাধস্তি করেও সিপাইরা! অকৃতকাধ হুলে আমার ওপর এক 
মাসের জন্য নিঃসঙ্গ সেল বাস ও ভাগ্াবেড়ির শাস্তি বিধান 
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করা হয় । স্থানীয় কারাধ্যক্ষ লিউক অবশ্থা এক্ষেত্রে আমার কোন 
দোষ পায় নি। বিভ!গীয় কর্তাব আদেশ তাকে মেনে চল্তেই 
হবে। 

একমাসের জন্য পায়ে ডাগডাবেড়ি পরে আমায় নিঃসঙ্গ 
সেলবাস করতে হল। কারাবিধান অনুযায়ী নিঃসঙ্গ সেল- 
বন্দীর জঙ্চ সকালে বিকালে দুবার মোট একঘণ্টা করে 
বেড়াবার ব্যবস্থা আছে। আমার সেলের ঠিক সামনেই 
সম-আয়তনের ছাদবিহীন উপ-সেল ছিল। এই উপ-সেলের 
ক্ষুদ্বোতিক্ষুত্র আঙ্গিনাটুকুই আমার নিদিষ্ট পাদচারণের স্থান। 
নিঃসঙ্গ সেলবাসের ব্যবস্থা অনুসারে আমার সেলটি প্রায় 
চবিবশ ঘণ্টাই তালাবন্ধ থাকত,-_নিদ্দিষ্ট প্রয়োজন ছাড়া তাল৷ 
খোলা হ'ত না। সেল থেকে ও উপসেলে পা বাড়ান 
মাত্রই উপ-সেলের বাইরের দরজ। বন্ধ করে দেওয়। হুত, 
যাতে আমি ডিগ্রির অন্তান্ত বন্দীদের সাথে মেলামেশা ব। 
কথাবার্তা কইতে না! পারঁর। দশ নম্বর ডিগ্রিতে থাকাকালীন 
আমি, পাঠান যুবকটি ও অপর ছ'জন বন্ধুর সঙ্গে সকাল 
বিকাল পায়চারি করতাম। নিঃসঙ্গ বন্দীত্বের কালে সেটুকুও 
বন্ধ হয়ে গেল। 

দ্শনম্বর ডিগ্রিতে থাকাকালে একদিন বেলা! পাঁচটার 
সময় আমাব ডিগ্রি খুলতে দেরী হওয়ায় পাঠান যুবকটি 
সিপাইকে তিরক্ষার করতে থাকে। সেলের ভিতর থেকেই 
আমি তার তিরক্ষার শুনতে পাই। তালা খুলতে সিপাই 
অন্বীকার করলে সে সিপাইর হাত থেকে জোর করে 
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চাঁবীর তোড়া কেড়ে নিয়ে মৃন্ুর্তের মধ্যে আমার সেল নিজেই 
খুলে দিয়ে চাবি সিপাইর হাতে ফেরৎ দিয়ে দেয়। সিপাই 
বিপদ-স্চক বাঁশী বাজাতে উদ্ভত হলে পাঠানটি তাকে এই 
বলে সতর্ক করে দেয় যে, সে বাশী বাজালে তার বিপদ 
হতে পারে কিন্তু তার আগেই সে সিপাইকে মেরে নিজেও 
মৃত্যুবরণ করবে। পাঠান যুবকটিকে চিনতো না পুরানো! 
সিপাইদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না। তার কথায় ভয় 
পেয়ে এবং আমাদের হস্তক্ষেপের ফলে সিপাই বাঁশী বাজান 
থেকে নিরস্ত হছল। ইতিমধ্যে দশনম্বর ডিগ্রি থেকে পলায়ন 
সম্পর্কে পাঠান যুবকের সহিত আলাপ করি। সে সম্মত 
হয়। হাঁতল-ছাড়া করাতের ব্লেড ছু*খানা অন্যত্র লুকিয়ে 
রাখার ব্যবস্থা করেছিলাম । সময় বুঝে অতি সঙ্গোপনে ও 
সতর্কতার সহিত সেছু'টে। আমার সেলে আনিয়ে পরীক্ষা 
করলাম। অনেকদিন অব্যবহাধ অবস্থায় অযত্বে পড়ে ছিল 
বলে বেডে এত বেশী মরচে পড়ে গিয়েছিল যে, তা লোহা 
কাটার কাজে লাগলো না । এমতাবস্থায় শিক কেটে পলায়নের 
পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হল । 


কয়েদীদের প্রতি ভাল ব্যবহারের জন্ত জেস স্থপার লিউকের 
সুনাম ছিল। বিপ্লবী-আন্দোলন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীর 
সংখ্যাও বাড়তে থাকে এবং গভর্মেন্টের তরফ থেকে তাদের 
প্রতি খুব কড়া ব্যবহারের নিরধেশেও আসে । কলে লিউক 
সাহেবের ব্যবহার ও আচরণে পরিবর্তভতর দেখা যাঁয়। 
'দমনদলন নীতি প্রয়োগের জন্ত রাজসাহী জেল ৬খন কুখ্যাতি 
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অর্জন কবেছে। বিপবী ক'্পীণা অতিষ্ঠ ভয়ে উঠলো। এই 
কঠিন অবস্থার অবলান ঘট'খাব জগ্ত তাদের অনেকেই লিউক 
সাহেবের টপব কোশ আক্রনা। ক প্ঁকিশে।ধের পক্ষপাতী হয়ে 
উঠলো । বাইরে থেকেই হগন পেবাণ আক্রমণ সম্ভবপর ছিল। 
সমিতিব কেন্দ্রীয় সংস্থায় গামাদের অবস্তা জানাবার জঙ্গ 
রাজনাহীর সংগঠনের নিকট একধ।ন। গে।পন চিঠি পাঠিয়ে দিতে 


সমর্থ হলাম। 


একদিন ঠিক সঞ্ধ্যার সময় শবে মাত্র “লক্‌-আপ” 
(1,901) হয়ে গেছে, আমাদের সেল গুলোতে বন্ধ করেছে, 
এমনি সময় চোদ্দ নগ্বব ডিগ্রীর প্র!»াবেপ দিকে পদ্মার ধার থেকে 
পর পর কয়েকটি গুলর শব্গ কানে এলে। হাট নম্বর সেল থেকে 
বন্ধুবর স্থরেন কর মনেব উল্লাসে টেচিয়ে উঠল _“বেটা মরেছে” 
বলে। ইতিনধো বিপদ-স্থুচক বাঁশী বাজতে লাগল, জেলের 
পাগল! ঘরটি বেজে উঠল। আনব! যা ভাবছিলাম 'তাই। আধ 
ঘন্টা পর মিপাহীদের পাহানার পরিবর্তন হল জানতে পারলাম 
যে লিউক সাহেব গুলির আঘ।তে গুরুতর ভাবে জখম হয়েছে । 
সিপাহীর। যেন চোরের মত নিঃশবে পাহারা দিতে লাগল । 


সন্ধ্যার সময় নদীর ধাবের রাস্তা দিযে লিউক সাহেব 
সন্ত্রীক মোটর চালিয়ে যাবার সময় অকম্ম।ৎ একজন তরুণ বিপ্লবী 
সাইকেল দিয়ে রাস্ত। বদ্ধ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তার হুইজন 
বন্ধু গুলি চালিয়ে লিউক সােবকে আঘাত করে। গুলি তার 
মুখে লেগে চোয়াল ভেঙ্গে বের হযে যায়-আঘাত গুরুতর। 
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আহত লিউক সাহেবকে অবিলম্বে স্পেশাল ট্রেণ যোগে 
কলিক।তায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 

রাজসাহা জেলেব দমন ও দপননীতি সাময়িক ভাবে বন্ধ 
হলো । মালিকহান অবস্থার মত রাজস!হী জেল স্থানীয় একজন 
ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটেব তন্বাবধানে চলতে ল।গলো। জলের 
প্রধানের উপর আক্রমণের প্রতিক্রিয়। ক্ষুদে শাসকদের উপব স্পষ্ট 
দেখা গেল। নিজেদের নিবাপন্তা সম্বন্ধে তারা সন্দিহ!ন। তাঁদের 
মুখে বিভীষিকার কলো-ছাঁয়া। অন্যদিকে মনের চাপা আনন্দ 
প্রকাশের স্থুযোগ না পাওয়ায় রাজনৈতিক ও অন্যান্থ নিগীডিত 
বন্দীদের চোখে মুখে কৃত্রিম গাস্তীধ্যের ভাব ফুটে উঠেছে। 
জেলের আবহা ওয় সাময়িক ভাবে শাস্ত হোল। 

লিউক সাহেবের আততায়ী বলে ধৃত হলো, রাজসাহী 
সংগঠনের সভ্য ভোলনাথ রায়। বিশেষ ট্রাইবুন্থঠলে বিচারেব 
জন্ট তাকে কলকাতার পাঠিয়ে দেওয়া হলো। বিচারে ভোলানাথ 
রায়ে প্রতি সাত বছব সশ্রম কারাদণ্ড ও দীপান্তরেব আদেশ 


হলো।। 
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ঘটনা ও দুর্ঘটনা সবেরই প্রতিক্রিয়া আছে। লিউক 
সাহেবের প্রাণ হনন প্রচেষ্টায় আমাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
যোগাযোগের প্রমাণ না থাকলেও কতৃপক্ষ খরে নিয়েছিল 
আমরা এই কাধের প্রেরণাদাতা। কাজেই বাজনাহী জেল 
থেকে শীঘ্রই আলীপুর জেলে স্থানাস্তরিত হলাম। রাজসাহী 
জেলে দ্বিতীয় শ্রেণী বন্দী হিসাবে একমাত্র সাপ্তাহিক সঞ্জীবনী 
ও ইংরাজী ছ্েট্স্ম্যান-এর সাপ্তাহিক ওভারসীজ সংস্করণ পেতাম। 
ততীয় শ্রেণীর বন্দীরা তে! কোন কাঁগজঈ পেত না। সংবাদপত্র 
সরবরাহের এই সীমাবদ্ধ বরাদ্দের উপর সরকারী সেন্সারের 
কাচি যদ্ুচ্ছ চলে বেড়াতো। ক্ষুত্র-বৃহৎ কতৃনিচিহ্ন নিয়ে এই 
ংবাদপত্র যখন আমাদের হাতে আসতো, তখন তাতে ছু'চারটি 
নারী হরণের সংবাদ অথব। সরকারের কোন স্যারের সাফাই-গান 
ছাড়া আর বিশেষ কিছু থাকতো! না। রাজনীতি বা! কৃটনীতির 
গন্ধযুক্ত বিদেশী সংবাদ য৷ রয়টার কুকি কৃপণ হাতে পরিবেশিত 
হোত, সরকারী সেন্সারের কাচি থেকে তাও অব্যাহতি পেত না। 
এমনি করে সংবাদবঞ্চিত ও বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
মাসের পর মাস কাটিয়ে যখন আলিপুর জেলে এলাম, তখন 
সবিস্ময়ে দেখলাম ভারতের, বিশেষ করে বাংলাদেশের অনেক 
চমকপ্রদ ঘটনার সঙ্গেই আমাদের আদৌ পরিচয় ঘটেনি। 
সেন্সরের কাচি সেখানেই সার্থক হয়েছে । 


৭৪১ 


বিপ্লবের পথে 


আলিপুর জেল তখন বিপ্লবীদের বাসভূমি। সারা জেলময় 
তারা নানা পরিবেশে ছড়িয়ে আছে। সগ্ধূত হয়ে কেউ 
হাজতবাস কোরছে, কেউ বা সাজা পেয়ে দণ্ডভোগ করছে, 
কেউ বা! আন্দামানগামী জাহাজের প্রতীক্ষায় বসে আছে । 
আবার কেট আলিপুর জেল হাসপাতালে রোগের চিকিৎসা 
করাচ্ছে । অন্থুশীলন দলের বন্ধুদের মধ্যে সগ্ভধূত প্রভাত 
চক্রবর্তী ও আগরতল! ডাকাতি মামলায় দণ্ডিত কৃষ্ণপদ 
চক্রবর্তীর সাথে দেখা হোল । কলকাতায় ফেরারী বিপ্লবীদের 
আড্ডায় হান। দিয়ে পুলিশ সরকারের চোখে আপত্তিকর জিনিসপত্র 
এবং সহকর্মীদের সংশ্রব প্রমাণের উপযোগী কাগজপত্রাদি সহ 
প্রভাত চক্র বর্তকে গ্রেপ্তার করে। প্রাপ্ত কাগজপত্রের দৌলতে 
বাংলায় ও অন্যান্য প্রদেশে বাপক তল্লাসী চালিয়ে পুলিশ 
অনুশীলন সমিতির ব্হুসংখ্যক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। আতস্তঃ- 
প্রাদেশিক বড়যন্ত্রের (0061-195150181] 00010501505) চন! 
হয় এই থেকে । 


তের নম্বর ডিগ্রির এক নিঃসঙ্গ সেলে আমায় সতর্ক প্রহরায় 
রাখা হয়েছে । সেখানে এক টুকরো কাগজে এলো গোপন 
নির্দেশ, আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় রাজসাক্ষী হবার জন্য 
অপেক্ষমন হৃধীকেশ গুপ্ধ আমারই পাশের সেলে। তাকে 
প্রভাবিত করে তার সংকল্ের মোড ঘুরিয়ে দিতে হবে। হৃধীকেশ 
দেখঠিল মুক্তির ম্বপ্না। তার মত পরিবর্তন করানো সম্ভব হোল 
না। বরং সেলে বসে তাকে যে সব পরামর্শ দিয়েছিলাম যুক্তির 
আশায় তার কিছু কিছু সে পুলিশের কাজেই ব্যধহায় করেছে। 


৬৬ 


হিগ্বের পথে 


হৃধীকেশকে আমার আওতা থেকে দূরে রাখবার জন্য আমাকে 
“বম ইয়ার্ডে স্থানাস্তরিত করা হোল। 


পলায়নের ঝোক তখনো মাথায়,--অস্ুস্থতার অজুহাতে 
“বম, ইয়ার্ড থেকে জেল হাসপাতালে ভি হই । হাসপাতাল 
তখন বিপ্লবী বন্দীতে জমজমাট । বকৃসার পলাতক বন্দী কৃষ্ণপদ 
চক্রবর্তীও সেখানে আছে। আগরতলার এক ডাকাতিতে ধর 
পড়ে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড নিয়ে এসেছে । বর্ধমানের 
অন্তরীন স্থান থেকে পলাতক ও পরে কলকাতায় ধৃত প্রভাত 
চক্রবর্তী মহাশয়ও হাসপাতালে । তার কাছে দলের সংগঠনের 
বর্তমান অবস্থা জানা গেল,--তিনি কি অবস্থায় কি ভাবে ধরা 
পড়লেন তাও বললেন। লিউক-হত্যার যড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার 
অপরাধে ভোল! রায় ও শশী দে আলিপুর সেন্টাল জেলেই 
দণ্ডভে!গ করছে। 


জেল হাসপাতালে থাকাকালীন কৃষ্ণপদর সঙ্গে পলায়নের 
ব্যবস্থা সন্বন্ধে আলাপ করলাম। আমাদের দলের সভ্য স্ুনেত্র 
সেন তখন হাসপাতালে । তার কাছে শুনলাম যুগাস্তর দলের 
বিশিষ্ট বিদ্রোহী সভ্য ফণী দাশগুপ্ত ও স্থুরেন দত্ত রায় পলায়নের 
পরিকল্পন। নিয়ে হাসপাতালে এসেছে । ফণী দাশগুপ্ত বন্দীশিবির 
থেকে পালিয়ে বাইরে ফেরারী অবস্থায় ধরা পড়ে । ছূ*টি মামলায় 
বত্রিশ বছর কারাদণ্ড লাভ করেছেন। ডালহোৌসী স্কোয়ার বোমার 
মামলায় পনোরো বছর সাজ নিয়ে স্থরেন দত্ত রায় আলিপুর 

জেলে আছেন। 
৮১ 


বিপ্লবের গথে। 


হাসপাতালে ঘুমিয়ে আছি। রাত্রি ছ'টো, চারিদিক নিস্তব্ধ । 
হঠাৎ হটগোলের শবে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘন ঘন সিপাইর বাঁশী 
বাজছে, পাগলা ঘরটি বেজে চলেছে । সদ্লবলে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট 
হাসপাতালে এসে হাজির । সাথীসহ ফণী দাশগুপ্তকে নিঃসঙ্গ 
সেলে বন্ধ করে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হোল । আমার সমস্ত 
অন্তর বিষাদে ভরে গেল । 


ফণীবাবুধা শিক কেটে হাসপাতালের দোতাল। থেকে কাপড় 
ঝুলিয়ে নীচে নেমে পড়েছিলেন । সেখান থেকে পাঁচীলের দিকে 
যাবার পথে একটি ঘরে কয়েকট1 পোষা রাক্তহাঁস ছিল। মানুষের 
পায়ের শব্দে ভয় পেয়ে তার? প্যাক প্যাক করে চীৎকার সুরু করে 
দেয়। লঠনধারী প্রহরী ছুটে এসে তাদের দেখে ফেলে ।--ফলে 
এই বিপর্যয় । আমাদেরও হাসপাতাল থেকে পালাবার প্রচেষ্টা 
অনিদিষ্ট কালের জন্ স্থগিত রাখতে হোল । 


৮২ 


দা 


কোটাম মামলার সাজা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে 
প্রেমিডেব্পী জেলে স্থানাস্তরিত করা হোল। বছর চারেক পর 
আবার সেই পুরাণে। প্রেসিডেন্দী জেলে এলাম । সেখানে তখন 
বিপ্লবী বন্দীর সংখ্যা তিন চারশো হবে। তা”ছাড়। দণ্ডিত 
সত্যাগ্রহী বন্দীর! তে। ছিলই । 

প্রত্যেক বিপ্লবী দলেরই কেউ না৷ কেউ সেখানে আছেন। 
অন্থুশীলন সমিতির বহু সদস্য তখন প্রেসিডেন্গী জেলে ছিলেন। 
তাদের সাথে সংবাদ বিনিময় হল। বিভিন্ন ক্যাম্পেরও খবর 
পেলাম। বিভিন্ন ক্যাম্পে ও জেলে তখন দলের দণ্ডিত, 
বিচারাধীন যে সব বন্দী রয়েছে ভাদের কাছ থেকে খবর যা সংগ্রহ 
করলাম এবং বাইরের দলের খবরও যতট। জানতে পারলাম সে 
সব মিলিয়ে দলের তখনকার অবস্থা মোটামুটি বোঝা গেল। 
পার্টি তখন নিঙ্জ কার্ষক্রম অনুসারে অগ্রসর হচে প্রস্তুত ও সক্ষম । 
আমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ায় আশা ভরসা ও উৎসাহ কিছুট। 
বেড়ে গেল; কারণ সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ও অবস্থার সঙ্গে আমি 
সমধিক পরিচিত । 


প্রভাত চক্রবর্তীর নিকট প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী বাইরে 
তখনও অনুশীলন দলের যে সব ফেরারী বন্ধুরা ছিলেন তাদের 
সাথে সহজে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভবপর হয়েছিল। 
কলকাতার সদর কেন্দ্রে তখন ফেরারীদের মধ্যে হরিপদ দে, 
অমূল্য সেন, নিরগ্রন ঘোষাল প্রভৃতির এবং মেয়েদের মধ্যে মায়া 


৮৩ 


বিপ্বের গথে 


নাগের নাম উল্লেখযোগ্য । জিতেন নাহ! নামক জনৈক নতুন 
যুবকের নামও শুনলাম । নোয়াখালীর কিশোরী দাশগুপ্ত, এম্‌.-এ 
পড়ার সময়েই আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কলকাতার 
বাইরে প্রফুল্ল সেন, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, দেবপ্রসাদ রায় চৌধুরী 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 


বক্স! ক্যাম্প হতে আগত বন্ধুদের নিকট প্রাপ্ত সংবাদাদি 
হতে বুঝতে পারলাম যে, বহু বিশিষ্ট সভ্যের গ্রেপ্তারের ফলে 
শক্তিহীন সংগঠনকে বাঁচিয়ে আবার শক্তিশালী করে তুলবার জগ 
জেল-ক্যাম্প থেকে অচিরেই বিশিষ্ট বিশিষ্ট বন্দী বন্ধুদের পালিয়ে 
বাইরে যাবার পক্ষে বক্সার ধলীয় বন্ধু মহলে দৃঢ় মত গড়ে উঠেছে 
এবং তাদের মত ও আগ্রহকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য তাব৷ 
স্থানান্তরিত কোন বন্ধুর মারফৎ এক হাজার টাকার একখান! 
নোট আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন । আটক বন্দীদের নিয়ম 
অনুসারে প্রাপ্ত জিনিষপত্রের একটা অংশ বাচিয়ে এবং তা গোপনে 
বিক্রী করে আগে থেকেই বে অর্থ সংগৃহীত হায়েছিল, তা৷ থেকেই এ 
টাক! তার! পাঠিয়ে দিলেন । আমরা সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলাম। 
ইতিমধ্যে শ্রীসত্যেন্্র মজুমদারের উপর অস্তরীণের আদেশ এল। 
যশোহরের কোন গ্রামে তাকে নজরবন্দী হিসাবে আটক থাকতে 
হবে। সত্যেনবাবু কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের একজন মেধাবী 
ছাত্র । রাজ্সাহী কলেজে পড়তেন। কৃতী ছাত্র বলে সেখানে 
তার সুনাম ছিল। তীর বিপ্লবী আগ্রহ ও আস্তরিকতায় আমাদের 
কারো। কোন সন্দেহ ছিল না, তাকে বাইরে পাঠাবার প্রস্তাব কর! 
হলে তিনি সানন্দে রাজী হলেন। স্থির হল অন্তরায়ণ স্থান থেকে 


৮৪ 


বিপ্লবের পথে 


তিনি পলায়ন করবেন। “কালজানা”র একটি খালি কৌটোর 
মোড়ক খুলে তার গায়ে নোটখানি জড়িয়ে দিয়ে মোড়কটি আবার 
ভাল করে লাগিয়ে দিয়ে নিত্য ব্যবহার্য কতগুলি টুকিটাকি 
জিনিষ ভর্তি কর! হোল । অন্তরায়ণ স্থানে যাবার দিনে ছোটখাট 
নান! প্রয়োজনীয় জিনিসে ভর্তি আরও কয়েকটি কৌটোর সঙ্গে 
এই কৌটাটিও ট্রান্কে ভরে দেওয়া হোল। তার সঙ্গে যে টাকা 
দেওয়া হল এবং কি ভাবে দেওয়া! হল তা আমিঃ চারুবিকাশ দন্ত 
ও প্রতাপ রক্ষিত ছাড়া আর কেউ জানতেন না। যে বন্ধুটি বধ 
থেকে গোপনে টাক! বয়ে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি দলের নিয়মান্ু, 
যায়ী টাকা পৌছে দিয়েই কর্তব্য কাষ সম্পাদন করেছেন। এ 
বিষয়ে তিনিও বিন্দু বিসর্গ জানতেন না, জানবার চেষ্টাও করেন নি। 
সত্যেনবাবু তার বই, বাক্স, বিছানাপত্র সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন। 
তল্ল।নীর সময় জেলফাটকে কিছুই ধর] পড়েনি । নিরাপদে জেল 
গেট পার হয়ে গেলেন। আমর! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লাম। 
পুলিশের হেফাজতে সত্যেনবাবু যশোহরের পুলিশ সাহেবের কাছে 
উপস্থিত হলে তার বাক্স তল্লাসী সুরু হয়। পুলিশসাহেব সামনে 
থেকেই তল্লামী করায়। জিনিসপত্র ঘটতে ঘাটতে পুলিশ- 
সাহেব নিজেই কৌটাটি বার করে মোড়ক খুলে ফেলে নোটখানি 
বার করে ফেললো । সত্যেন বাবুর বুঝতে বাকী রইলে। না ষে, 
জেলের বিশিষ্ট কর্মীদের মধ্যেও বিশ্বাসঘাতক আছে, যে ভিতর 
থেকেই পুলিশকে অতি গোপনে সংবাদ সরবরাহ করছে। প্রতাপ 
রক্ষিত 'কালজানা'র কোৌটাটি সত্ন বাবুর হাতে দেবার 
সময় চটের পর্দাঘেরা দেয়াল-এর অপর দিক থেকে হয়ত 


৮৫ 


গর্বপ্রবের গথে 


কোন বিশ্বাসঘাতক এটা দেখে গোয়েন্দা বিভাগে খবর 
দিয়েছিল। 


সত্যেন মজুমদাগকে তক্ষুণি গ্রেপ্তার করে আন্তঃপ্রাদেশিক 
ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসাবে আলিপুর জেলে পাঠানো হলে । 
তার পলায়ন চেষ্ট৷ ব্যর্থ হলেও প্রেসিডেন্সী জেল হুতে আমরা 
চেষ্টা করতে থাকি। বাইরের ফেরারী বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগা- 
যোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে । রোজই সাঙ্কেতিক লিপির 
আদানপ্রদান চলছে। পাঙ্কেতিক লিপি লিখতে এবং মর্মোদ্ধার 
করতে অনেক সময় লেগে যেত। নিরাপত্তার খাতিরে তা করতে 
হ'ত। আমাদের সাঙ্কেতিক লিপির প্রয়োগ সহজসাধ্য কিন্তু চাবি 
জানা ন। থাকলে মর্মোদ্ধার অত্যন্ত কঠিন। কোন একটি 
অক্ষরের জন্য একটিমাত্র বিশিষ্ট সাক্কেতিক সংখ্য। নির্দিষ্ট ছিল 
না। যে কোনো অক্ষর ষে ভাবে যতবারই ব্যবহৃত হোক 
প্রতিবারেই নতুন নতুন সাহ্কেতিক সংখ্যা ব্যবহৃত হ'ত । কোন 
সাঙ্কেতিক সংখ্যা একাধিকবার বাবহৃত হতো! না। এই সাহ্কেতিক 
ধারার মধ্যে বাহাতঃ কোন বিশিষ্ট ধারা বার কর ছুরূহ। মনে 
হোত কোন ধারাই যেন নেই। সন্কেত লিপির পারদশী'র পক্ষেও 
সন্কেত উদ্ধার প্রায় অসম্ভব ছিল। সঙ্কেত লিপিতে সংখ্য৷ 
হিসাবে শুধু ভগ্মাংশই ব্যবহৃত হ'ত এবং একটি ভগ্নাংশ একবারের 
বেশী ব্যবন্থত হ'ত না। *৪র সাঙ্কেতিক সংখ্য। 212 ১5 ১1৪, 215 
319 বা। অন্ত যে কোন ভগ্নাংশ হতে পারে, ৮, ০ ৭, প্রভৃতি যে 
কোন অক্ষর সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা । কোন্‌ অক্ষরের কোন 
স্থানে এরূপ কোন্‌ ভগ্নাংশের প্রয়োগ হবে "চাবি? বা ৫5 জান! 


৮৬ 


বিপ্রবের পথে, 


1 থাকলে কোন উপায়েই বল। যেত না। সাঙ্ষেতিক চিঠি লেখ 
বা বাইরে থেকে প্রাপ্ত সঙ্কেত লিপির উদ্ধারের ভার আমার 
ওপরই ছিল। চিঠি বাইরে পাঠাবার এবং বাইরে থেক্কে চিঠি 
এলে তা গ্রহণ করার ব্যবস্থার ভার ছিল শ্রীশচীন্দ্র চক্রবর্তীর 
ওপর। অন্ত ছ'একজন বিশিষ্ট সভ্য শচীনবাবুকে সহায়ত! 
করতেন। শচীন চক্রবর্তী দলের পুরাণে! সভ্য। দলের অর্থ 
ভাগ্ডার বাড়ানোর জন্য ৬প্রবোধ দাশগুপ্তের সাথে নোট জাল 
করার সময় তিনি ১৯২৫ সালে ঢাকা জেলার কোন গ্রামে গ্রেপ্তার 
হন এবং সাত বছরের জন্য সাজা পান। দণগ্ডভোগের শেষের দিকে 
জেলে তিনি যক্ষমারোগে আক্রান্ত হন। দণ্ডকাল শেষ হলে এই 
ক্ষয়রোগ নিয়েই তিনি বাইরে আসেন অসহায় অবস্থায়। 
ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের চিকিৎসায় তিনি আরোগ্য লাভ করেন। 
সুভাষচন্দ্রের সাহায্য না! পেলে তার চিকিংসাই সম্ভবপর 
হতো না। 

সম্কেত-লিপি মারফৎ জেল হ'তে পলায়নের পরিকল্পন। 
বাইরে ফেরারী আড্ডায় জানানো হয়। কাকুড়গাছি ফেরারী 
আড্ডায় তখন পরেশ গুহ, হরিপদ দে, নিরঞ্জন ঘোষাল, সুশীল 
চক্রবর্তী, সুধীর ভট্াচার্য, হাস্যবাল! দেবী, মায়া নাগ প্রভৃতি 
ছিলেন। এবিষয়ে ছু'টি পরিকল্পন! তাদের কাছে পাঠানো হয়। 
প্রথমটি ডিনামাইট দিয়ে প্রেসিডেন্সী জেলের প্রাচীরের একটি 
বিশিষ্ট অংশ উড়িয়ে দেওয়া, ঠিক এ সময় এ ভাবে ইহা কার্ধে 
পরিণত করতে পারলে পলায়নের সাফল্য সমধিক নিশ্চিত ছিল । 
দ্বিতীয়টি--বিশিষ্ট রকমের একটি রমি-সি'ড়ি (7২০96150062) 


৮৭ 


বিপ্লবের পথে 


তৈরী করে মোটরে করে জেলের পার্থে নিদিষ্ট স্থানে নিদিষ্ট 
রাত্রিতে নিদিষ্ট সময়ে নিয়ে আসতে হবে। বাইরে বন্ধুদের গাড়ী 
থেকেঞ্চ পবুজ আলে দেখাবার উত্তরে ভিতন থেকে লাল আলোর 
সঙ্কেত পেলেই প্রাচীর-সংলগ্ন রাস্ত। থেকে প্রাচীরের উপর দিয়ে 
সিড়ি জেলের ভিতর এমন ভাবে ফেল্তে হবে, যাতে সিঁড়ির 
শেষাংশ প্রাচী থেকে ভিতরের দিকে আট ফুট দূরে অবস্থিত 
একতল! দালানের ছাদের ওপর পড়ে। হয় শিকৃ কেটে নয় 
গুণতি ফাঁকি দিয়ে পলায়নের উদ্যোগে বন্দী বন্ধুরা সেই নিদিষ্ট 
সময়ে একতলার ছাদে উঠে প্রতীক্ষায় থাকবে এবং সেই নিক্ষিপ্ত 
সি'ড়ির সাহায্যে জেল থেকে পালিয়ে যাবে। বাইরের বন্ধুর! 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি অনুমোদন করে আমাদের চিঠি দিলেন। 
ডিনামাইট ব্যবহার করে পলায়ন অধিকতর সহজসাধ্য হোত-_ 
এবং ডিনামাইট আমাদের সংগৃহীত থাকা সত্বেও এই পরিকল্পন৷ 
পরিত্যক্ত হওয়ার কারণ এই কার্ধে বুলোক হতাহত হবার 
আশঙ্কা ছিল। কাকুড়গাছির ফেরারী বন্ধুরা এ কাজের ভার 
নিলেন। আমি ও ক্ষীরোদ দত্ত যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। 
নির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানিয়ে বাইরে সক্কেতবাতীা পাঠান হল। জেলে 
আসার আগে ক্ষীরোদ দত্ত মেদিনীপুর জেলায় অনুশীলন দলের 
কর্মকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন, ভিনি চিনির কলেজেই 
বি, এ পড়তেন। 


এর কিছুদিন আগে একদিন রাজবন্দীদের ব্যারাক গুলিতে 
খুব কড়। তল্লাসী হয়ে গেল! তল্লাসীর দল শুধু মোটা 
দড়ির সন্ধানই বিশেষ করে করেছিল। আমাদের ব্যারাকের 


৮৮ 


বিপ্রবের গে, 


ওপরই তল্লাসীর প্রকোপটা হোল বেশী। সে সময়ে প্রেসিডেন্সী 
জেলে তিনশোর মতন রাজবন্দী ছিলেন। এর মধ্যে 
দশবারোজন বিভীষণ ছিল বলে আমর! বিশেষভাবে সন্দেহ 
করতাম, যারা নিয়মিত ভাবে বা সুযোগ মত গোয়েন্দ। 
বিভাগের সহিত ঘনিষ্ঠ সংশ্রব রেখে ভিতরের গোপন 
সংবাদ সরবরাহ করতো । বলা বাহুল্য দৃশ্তঃ এরা কোন 
না কোন বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেো। দলের লোকের। 
সাধারণতঃ কোন বিশেষ সংবাদ তাদের জানাতেন না। 
দল নিধিশেষে বন্দীরা তাদের যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। 
মনে হয় এই সব বিভীষণদের মধ্যে কারুর মনে কোন 
কারণে সন্দেহ জেগেছিল যে, আমাদের মধো কেউ কেউ 
আবার পালাবার চেষ্টা করবে। কি কবে কোন্‌ জায়গা থেকে 
পালাবার পরিকল্পনা করছি তার বিস্তারিত সংবাদ তাদের জান! 
ছিল না। সম্ভবতঃ দড়ির সাহায্যে পালাবার চেষ্টার কথা 
অন্রমান করেই গোয়েন্দা বিভাগে খবর দিয়েছিল। এক 
সময়ে এই উদ্দেশ্যে কিছু দড়ি ভিতরে মানাও হয়েছিল, 
পরে ষে কোন কারণে পরিকল্পনাটি পরিতাক্ত হয়। 


৮৯: 


এগার 


নিদিষ্ট দিনে আমি ও ক্ষীরোদ দত্ত অন্যান্ত বন্ধুদের 
সাহাধো জন্ধ্যার লক্‌-আপের সময় সিপাইর দৃষ্টি ও গুণততি 
এড়িয়ে ব্যারাকের বাইরে এসে অতি সাবধানে উপরে উঠে 
উপুর হয়ে শুয়ে রাত্রির প্রতীক্ষায় রইলাম। 


আমরা ছাদের উপর শুয়ে সামনের দোতাল। ব্যারাকের 
ছাদের ওপর প্রহরারত নাইফেলধারী শান্ত্রীদের দেখতে পেলাম । 
সেখান থেকে তারা জেলপ্রাচীরের সবটাই পর্যবেক্ষণ করছে । 
প্রেসিডেন্পী জেলের পর্ধবেক্ষণ-কেন্দজ্র (81০1) ০৮০) তখন 
রাজবন্দীদের ব্যারাকের ওপরই করা! হয়েছিল। আমর! 
একতলার সেই ছাদের গায়ে লেগে শুয়ে পড়েছিল৷ম। 
রাত্রির প্রথমাংশ অন্ধকার থাকায় এবং একেবারে নিশ্চল হয়ে 
পড়েছিলাম বলে পর্যবেক্ষণ প্রহরী আমাদের অবস্থান জানতে 
পারবে না বলে আমাদের বিশ্বাস ছিল। ছাদের ওপর কান 
রেখে আমরা সতর্ক দৃষ্টিতে শান্ত্রীর গতিবিধি দেখতে লাগলাম । 
নীচের সিপাইদের কথাবার্ডাও আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম । 
ছাদের ওপর উপুর হয়ে বুকে হেঁটে শম্ুক গতিতে প্রতি পদক্ষেপে 
ছু'তিন আহ্ুল করে প্রাচীরের নির্দিষ্ট স্থানের দিকে অগ্রসর 
হচ্ছিলাম। এ ভাবে প্রায় দেড়শ ফুট যেতে হবে। এ 
গতিতে অগ্রসর হলে সেখানে পৌঁছোতে রাত প্রায় এগারোট। 


বটত 


বিপ্লবের পথে 


বেজে যাবে । এর মধ্যে আধার কেটে জ্যোতনসার আলোক 
দেখা যাবে। আমাদের উদ্দিষ্ট কার্ষে ব্যাঘাত হবে। এই 
অবস্থায় তাড়ানুড়া করে বুকে ভর দিয়ে চলতে গেলেও 
পর্যবেক্ষণ প্রহরীর দৃষ্টি এড়ান কঠিন হয়ে পড়বে । চলম্ত 
বস্তর ওপর তাদের নজর পড়ার আশঙ্কা বেশী থাকবে। 
কাজেই আমরা বুকে হাঁটার গতিবেগ বাড়াতে পারিনি । 
যাই হোক, এ ভাবে চলে আমরা অনুমান ঘন্টা তিনেকের 
মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছলাম। সে দিকে বাইরের ফেরারী 
বন্ধুদের মোটর গাড়ী হতে সবুজ রঙের আলো আকাশের 
গায় পড়ামাত্র ব্যারাকের বস্কুরাও লাল আলোর সংকেত করে 
উভয় পক্ষকেই প্রস্ততির নির্ধেশ দেবে। কিন্তু অনেকক্ষণ 
প্রতীক্ষা করা সত্বেও আকাশের গায়ে সবুজ আলোর কোন 
সংকেত আমাদের নজরে পড়ল ন।। অনেকক্ষণ পরে একবার 
শুধু সবুজ রঙের এক ঝলক আলো! দেখলাম বলে মনে 
হলো, কিন্তু তারপর আর পুনরাবৃত্তি হল ন1!। উত্তরে লাল 
আলোর সংকেতও দেখা গেল না। এ ভাবে ব্যর্থ প্রতীক্ষায় 
রাত ছু*টে। পর্ধস্ত ছাদের ওপর সেই অবস্থায় পড়ে রইলাম । 
উপুর হয়ে ছাদের ওপর কান রেখে নিশ্চল অবস্থায় একই 
ভাবে নিঃশব্দে ছুজনে পাশাপাশি শুয়ে পড়েছিলাম । মাঝে 
মাঝে আমাদের মধ্যে শুধু ইসারায় ইংগীতে ভাব বিনিময় 
হচ্ছিল; রাত ছুটোর পর আর প্রতীক্ষা না করে কিরে যাওয়াই 
সমীচীন বলে মনে করলাম এবং ক্লাস্ত দেহে ফিরে যেতে 
“চেষ্টা করলাম। 


১ 


বিপ্লবের পথে 


যাবার সময় যেভাবে চলেছিলাম ফিরতি পথে কিন্তু সেরকম 
ধীর ও দৃঢ় পদক্ষেপে বুকে ভর করে চল! দায় হল। অবসন্ন দেহ 
যেন আ টেনে বয়ে নেওয়া যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে বাধ্য 
হয়ে দেহটা টেনে টেনে চলতে চেষ্টা করছিলাম । তখন আর যেন 
শরীরটাকে ছাদের ওপর স্থির রাখতে পারছিলাম না। মাঝে 
মাঝে একট আধটু শব$ও হচ্ছিল। তবু এভাবেই ফিরে চল্লাম। 
কিছুদূর চলার পরই সামনে পড়ল একতলার ছাঁদের ওপর দিকে 
মাঝখানে টিনের একটি বাযু-নিকাশী (৮21/0119002) । বায়ু" 
নিকাশীর নীচের জায়গাটুকুতেই শুধু শিক লাগান ছিল, তার নীচ 
দিয়ে দেহটিকে টেনে নিতে হবে । যাবার পথে অতি সহজেই 
মাথ। গলিয়ে শিকে ভর করে চলে গিয়েছিলাম, কোন কষ্ট হয়নি, 
ফিরতি পথে দেখা গেল মাথা গলিয়ে শিকের উপর ভর করে 
হাতের জোরে আর দেহকে টানতে পারছি না, তাই খানিকট। 
জোর পায়ের উপর পড়ল। ফলে দেহ একটু উঁচুতে উঠে যাওয়ায় 
উপরের টিনের গায়ে একট। ধাকা লেগে গেল। নিশার নিস্তব্ধতা 
ভেদ করে প্রচণ্ড শব “হাল। নিরাপত্তার খাতিরে আমর! 
উভয়েই টিনের নীচে সেই অবস্থায়ই চুপ করে রইলাম, শব 
শুনেই নীচের লঠনধারী সিপাই “ক্যা হায়? ক্যা হায়? 
বলতে বলতে শব লক্ষ্য করে ছুটে এল আরও ছু'তিন জন 
সিপাইও তাকে অন্থসরণ করল, ছাদের শান্ত্রীদের মধ্যেও চাঞ্চল্য 
আসতে পারে মনে হোল। নিশ্চল হয়ে চুপটি করে ভাবছি এই 
বুঝি বাঁশী বাজে। ইত্যবসরে একটি আকম্মিক ঘটন। ঘটলে। । 
বায়-নিকাশীর নীচে ঠেঁচামেচি শুনে এবং আলোর শোভাযাত্রা। 


৯ 


বিপ্রবের পথে 


দেখে ভয় পেয়ে মিউমিউ করতে করতে একটি বিড়াল হঠাৎ ছাদ 
থেকে লাফিয়ে সিপাইদের সামনে পড়ল । শব্দের সঙ্গে বিড়ালের 
কার্কারণ সম্পর্ক স্থাপন করে সিপাইরা তাদের অভ্যাসন্ুলভ 
চোস্ত ভাষায় বিড়ালটার উদ্দেশ্টে হিন্দুস্থানী গালি দিতে দিতে 
চলে গেল। 

আমরা তখন গন্তব্যস্থানে পৌছানোর জন্য আবার বুকে 
হাটা শুরু করলাম । রাত চারটে, সাড়ে চারটের সময় আমাদের 
গম্তব্স্থানে, অর্থাৎ ছাদের এক কোণে ফিরে এলাম । কিন্ত 
তখনও ছাদ থেকে নামলাম না । ন্ুুধ্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বে 
লক্‌-আপ, খোলার সময় নীচে নামবো বলে ঠিক করলাম । 
কারণ ব্যারাকের বন্ধুরা তখন আমাদের সাহায্যার্থে ছুটে আসবে 
এবং হট্টগোলের ভেতর সিপাইরাও আমাদের আলাদ। করে 
দেখবার সুযোগ পাবে না। 

ছাদের কোণে এসে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তেই কখন যে 
আমি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম তা টেরও পেলাম ন1। 
আমার অবস্থা! বুঝতে পেরে বন্ধুবর ক্ষীরোদ দত্ত সজোরে ধাক্কা 
দিয়ে আমায় জাগিয়ে দিল। ঘ্বুম ভাঙলে আকাশের দিকে 
চাইতেই বুঝতে পারলাম, নামবার সময় হয়ে গেছে। মৃহ্্ত 
বিলম্ব না করে আমরা উভয়েই ছাদের কোণের দিক দিয়ে 
নীচে নেমে পড়লাম । ব্যারাক খুলতে তখন হয়ত দশ পনেরে। 
মিনিট দেরী আছে। এই সময়টুকুতে সিপাইদের দৃষ্টি এড়াবার 
স্থান আছে পায়খানার সারিগুলি। আমরা হুজনে পাশাপাশি 
ছটে। পায়খানায় ঢুকে পড়লাম, হিন্দুস্থানী সিপাইর দল ভোরে 


৪৩, 


বিগঘের পথে 


ব্যারাক খোলার আগেই পায়খানায় যায়। তারা আমাদের 
আগেই আশেপাশের পায়খানায় ঢুকে নিত্যকার্ধ্য সেরে বার 
হয়ে গেল। ইত্যবসরে ব্যারাক খোলার আওয়াজ কানে গেল, 
সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুর দল ছুটে নীচে নেমে এসে আমাদের ছজমকে 
ঘরে দাড়াল, তাদের সাথে আমরাও তখনই উপরের ব্যারাকে 
চলে গেলাম । আমাদের দেহ ক্রাস্ত+ সরাঙ্গে ও ধুতি জামায় 
শ্যাওল! ও কাদামাটি মেখে আমর! ভূত সেজেছি। মুখের ওপর 
পুরু দাগ পড়েছে, হাত পা মলিন হয়েছে। এসব চিহ্ন 
সিপাইদের দৃষ্টি এড়াবার নয়। কিন্তু তাদের নজরে পড়বার 
আগেই বন্ধুরা আমাদের ঘিবে উপরে নিয়ে চলে গেল। যাক্‌ 
ব্যারাকে সোজা স্নানের ঘরে ঢুকে জামা কাপড় ভাল করে 
ধুয়ে পরিস্কার হয়ে বাব হয়ে এলাম । এমনি করেই সেই নৈশ 
অভিযানের অবসান হোল। পরিকল্পনা-অন্ুষায়ী বাইরের 
ফেরারী বন্ধুরা নিদিষ্ট রাত্রে ও নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হতে না 
পারার কারণ সন্ধানের জঙ্ বাইরে স্েতলিপি পাঠালাম । 
জবাব আর পেলাম না। কাকুড়গাছির ফেবারী বাসায় 
পুলিশের নজর পড়তে শুরু করেছে। ছু"চার দিনের মধ্যেই 
তার! সেখানে হান! দিয়ে মায় নাগ ও আরও কয়েকজনকে 
গ্রেপ্তার করে ! গ্রেপ্তারের সময় খানাত্তল্লাসীতে মোটর গাড়ী, 
রসি-সি'ড়ি (0২0০ 180091) আলোর সন্কেত ব্যবস্থাদিসহ কিছু 
মালমশল। পুলিশের হাতে পড়ে। 


পরবর্তী কালে হরিপদ দে গ্রেপ্তার হয়ে খন জেলে এলো, 
তখন তার কাছে জান! গেল প্রেসিডেন্সী জেল থেকে পালাবার 
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যে তারিখ নির্দিষ্ট কর! ছিল--সেই তারিখের ছ'তিন দিন পূর্বেই 
জিতেন নাহ! ধরা পড়ে। এবং তার পরেই তার পরিচিত 
পল্তার বাসার ছুইজন ফেরারী কর্মী খগেন ব্যানাঞ্জি ও নরেন 
সরকার ধৃত হয়। এতে হরিপদ দে প্রভৃতির জিতেন নাহা 
বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে সন্দেহ হয়। সেজন্য তার! নির্দিষ্ট 
দিনের আগের দিন জেল প্রহরার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে 
যায়। স্পষ্টই তাদের মনে হয়েছে সরকার পূর্বাপেক্ষা অধিক 
প্রহরীর ব্যবস্থা করেছে এবং সশস্ত্র প্রহরীও মোতায়েন 
করেছে। এই পরিকল্পন! ত্যাগ করাব জন্য তারা একদিন সকাল 
থেকে সন্ধ্যা পর্বস্ত আমাদের কাছে চিঠি পাঠাবার চেষ্টা করেছে, 
কিন্তু পারে নি। কিছুদিন হল জিতেন নাহা ধরা পড়ে 
প্রেসিডেন্সপী জেলে এসে আমাদের সঙ্গে বাস করছে । দলের 
সভ্য হলেও এর তেমন কোন বৈপ্লবিক পরিচিতি ছিল ন|। 
প্রেসিডেন্দী জেল থেকে পালাবার ব্যবস্থার কিছুটা দারিত্ব 
বাইরের বন্ধুরা জিতেন নাহার উপরই দিয়েছিল। বাইরের 
উদ্ভোগ-পবের প্রধান অংশের ভারই ছিল হরিপদ দের উপর। 
জেলের ভেতরে এসেই জিতেন নাহ জানায় যে, হরিপদ দে, 
পরেশ গুহ, নিরঞ্জন ঘোষাল প্রভৃতির সঙ্গে তার বিপ্লবী কার্ধ- 
কলাপের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ্রেসিডেন্সী জেলের কোন্‌ স্থান 
হতে কি ভাবে পালাবার পরিকল্পনা, হয়েছে,-সে বিষয়ে জিতেন 
আমায় প্রশ্ন করতে থাকে ৷ অধিকাংশ বিষয়েই আমি মৌনাবলম্বন 
করে থাকি। সে নিদিষ্ট স্থান সম্বন্ধে জানতে চাইলে আমাদের 
ব্যারাক থেকে বহুদূরে এমন একটি স্থানের কথ। বলি, যা কাধে 


৪৫ 
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পরিণত করা আদৌ সম্ভবপর নয়। তাতে সে সংশয় দৃষ্টিতে 
আমার দিকে চেয়ে বিষয়াস্তরে আলাপ স্মুক করে দেয়। 
ফেরারী আসামী হলেও গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গেই জিতেন নাহাকে 
সরাসরি ব্যারাকে রাজবন্দীদের সঙ্গেই রাখ! হয়। এই কারণে 
আমাদের মনে স্বভাবতঃই সন্দেহ জাগে যে, এতে হয়তে। 
পুলিশের কোন গোঁপন হস্ত রয়েছে । সাধারণতঃ কোন ফেরারী 
বিপ্রবী গ্রেপ্তার হয়ে জেলে এলে তাকে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য 
অন্যদের সম্পর্ক থেকে আলাদা করে দূরে সরিয়ে রাখা হতো-- 
তার উপর কোন মামল। দায়ের কর! যায় কিন! তারই অপেক্ষায় । 
বিশেষতঃ যে সময়ে আন্তঃপ্রাদেশিক বড়যন্ত্র মামল। পাকাবার জন্য 
গোয়েন্দা বিভাগ বিশেষ ভাবে সচেষ্ট ছিল সে সময়েই জিতেন 
নাহাকে সরাসরি রাজবন্দীদের ব্যারাকে এক সঙ্গে রাখা 


তাৎপর্ষপূর্ণ। 


আলিপুর সেট্রাল জেলের দলীয় বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের 
যোগাযোগ ছিল। আমাদের সন্েত লিপির আদান প্রদানও 
চলত। হঠাৎ কখনে। কতৃপিক্ষের হাতে পড়লেও যাতে সন্দেহের 
উদ্রেক ন। হয়, অথব! সন্দেহের অবকাশ কমই থাকে এবং সঙ্কেত 
উদ্ধার কঠিনতর হয় সেই জন্য মাঝে মাঝে সন্কেত-লিপি লিখে 
দিতাম অপৃশ্য কালিতে। বন্ধুর! অদৃশ্য কালিতে লেখা 
পাঠোদ্ধারের সঙ্কেত জানতেন। জিতেন নাহার গ্রেপ্তারের 
কয়েকদিন পর আলিপুর সেপ্টাল জেল থেকে আস্তঃপ্রাদেশিক 
ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন আসামী প্রভাত চক্রবর্ার একখান। 
সন্কেতলিপি আমাদের নিকট পৌছলে আমরা জানতে পারি যে, 
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জিতেন নাহার পক্ষে এ ষড়যন্ত্র মামলার দ্বিতীয় রাজসাক্ষা 
হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা! আছে এবং দলেব ভিতরকার খবর সংগ্রহ 
করার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই গোয়েন্দা বিভাগ তাকে প্রেসিডেলন্সী 
জেলে রাজবন্দীদের সঙ্গে একত্রে রেখেছে । তাব সম্বন্ধে উপযুক্ত 
“ব্যবস্থা” করার বিষয়, লিপিতে লেখা ছিল। চিঠিখান। মাদারী- 
পুরের শ্রদ্ধাম্পদ বন্ধু যুগান্তর দলে শ্রী সন্তোষ দণ্ডের মারফত 
পেয়েছিলাম । অদৃশ্য কালিতে লেখা আরও একখানা চিঠি 
চট্টগ্রামের শ্রীনগেন সেন (জুলুসেন নামেই ভিনি রাজনৈতিক 
বন্ধুদের নিকট পরিচিত ছিলেন । এর মারফত এসে পৌছাল। 

প্রেসিডেন্সী জেল থেকে তখন মান কাবেো পক্ষেই পালানে 
সম্ভব নয় কারণ সেখান থেকে আমাদের দেউলী বন্দ নিবাসে 
পাঠিয়ে দেবার বাবস্থা হচ্ছে। দেউলীতে পাঁচশে। বন্দীকে 
রাখবার ব্যবস্থ। সম্পূর্ণ এবং শ" খানেক বন্দীকে সেখানে পাঠানোও 
হয়েছে। 

বাংল! দেশ থেকে বন্ুদূরে দেশীয় ধাজ্য মণ্ডলীর অন্তর্গত 
চীফ-কমিশনাঁৰ শাসিত প্রদেশ রাজস্থানের থর মরুভূমি পার হয়ে 
রাজপুতানার এক প্রান্তে, আজমীর হয়ে দেউলী বন্দীনিবাস 
যেতে হয়। দেউলী ছিলো, পূর্বের ব্রিটিশ সেন! নিবাসের একটি 
অগ্ঠতম প্রধান কেন্দ্র। 

বাংলাদেশ বৈপ্লবিক আবহাওয়ায় ও পরিবেশে সরগরম। 
বিংশ শতাবির প্রারস্ত থেকেই বাংল দ্লেশ ইংরেজের সঙ্গে নানা" 
ভাবে সংগ্রামে লিপ্ত । বঙ্গভঙ্গ ও ব্রিটিশ পণ্য বঙ্জনের আন্দোলন 
থেকে সুক করে বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রতিটি ধাপের সহিত 
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বাংল! স্থুপরিচিশ । যুক্তপ্রদেশ ৬ পাঞ্জাব ছড়া আর কোথাও বিপ্লব 
আন্দোলন ব!ংল।র মত দান! বেঁধে উঠতে পারেনি । 

মাঝে মাঝে আন্দোলনের ঝড় বয়ে গেলেও রাজস্থানের 
মরুভূমিতে বিপ্লব আন্দোলনের আত তখনও পৌছতে পারেনি। 
ছচারটি যুবক খিপ্লবেব পথে পা বাড়ালেও সেখানে এমন 
পবিবেশ গড়ে ওঠেনি মার ফলে সে অঞ্চলে কোথ।ও কোন 
বন্দীনিবাস স্থাপন করলে রাজনৈতিক আবহাওয়ায় কোনও 
পরিবর্তন ঘটতে পানে । বঙ্গে পসাগব মপ্যবন্ভী দণ্ডিত বিপ্লবী 
বন্দীদেব জণ্য যেমন আন্দামান বন্দীশালা বাইবে জগত থেকে 
সম্পূর্ণ আলাদা করে লাখাব উদ্দেশ নিয়ে তৈরী হয়েছিল, তেননি 
একই উদ্দেশ্তটে দেউলা বন্দীনিবাসণ তৈরী হলো । বক্সা হিজলী 
ও বহবমপুব খধন্দশনবাসগুলি বালাব অভ্যন্তরে--বাংলাব 
রাজনৈতিক পবিবেশেক মবে) এব সেখান ছগকে বিপ্বীর। 
শে।পন পথে সংগঠনে সঙ্গে য।গ সঙ পেখে বৈপ্লাবক কীজ করতে 
সমর্থ বলে শাস্ক ধগ মনে করতো--তাই বিপ্লব আন্দেলনকে 
রাঁজবন্দীদের সহযোগিতা থেকে সম্পুর্ণ ভাবে মুক্ত করার জন্যই 
শাসকবগের এই প্রয়াম। 


ই শি 


বার 

দেউলী যাত্রীদের অর্ডার এসে গেছে। সন্ধ্যার সময় সাবেকী 
আমলের অনুকুল দা ( অনুকুল মুখাঞ্জি ) অর্ডার পত্রথান উল্টিয়ে 
ধরে রহমত করে আমায় বললেন, “দেখো, আমি দেউলী 
যাব কিনা সে বিষয়ে করপক্ষ মতামত জিজ্ছেন করেছে। 
অনুকুল মুখাঞ্রির মত না হলে তাকে পাঠায় কার সাধ্য?” 
"অনুকূলদার অভিমত ন। নিয়ে তো আমাদেরও পাঠাতে পারবে 
না” পাণ্টা পরিহাস ছলে তাকে এ জবাব দেই। তারপর তার 
কাছ থেকে বিদায় শিয়ে ভাবতে লাগলাম-_দেউলীর পথে 
পালাবার কোন পরিকল্পনা ঠিক কর। যায় ।কনা। আমরা থাকব 
রিজার্ভ গাড়ীতে, সশন্ত্র শান্ত্রী-পরিবেষ্টিত। মধ্যবর্তী কোন 
ষ্টেশনে নামা-ও৮ চলবে না। একমাত্র গাড়ী বদল হবে 
আগ্রায়। আগ্র। বাংল থেকে বছুদূরে। এরূপ যখন অবস্থা 
তখন পালাবার কোনো সার্থক পরিকল্পনা করতে হলে সশস্ত্র 
পুলিশ-বাহিনীর সাথে লড়বাঁর সানর্য নিয়েই করতে হয়। আমরা 
তখন বেপরোয়া, বাইরে গিয়ে নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী আঘাত 
হাঁনবার জন্ত পাগল। অবস্থা যতই বিপদজনক হোক না কন? 
তাঁর সম্মুখীন হতে সব সময়ই প্রস্তুত । বাইরে ফেরারী বন্ধুদের 
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কাছে এক পরিকল্পনা পাঁঠালাম। তাদের অনুমোদন ও সমর্থন 
পেলে পথে খণ্ডযুখ কবে পরিকল্পনাকে কাধকরী করব। 

আমরা এইভ।বে পালাবাব পব্বিল্লনা তৈরী করে বদ্ধুদের 
জানিয়ে দিলাম। রাত্রিতে পথের মাঝে শিকল টেনে গাড়ী 
থামিয়ে আমরা ল।ফয়ে বাইরে পড়ব। তাবপর রক্ষী পুলিশ- 
দলকে অঙ্কিত আক্রমণে অভিভূত ও পন্থ করে ধুঞ্জালের 
আড়ালে অপেক্ষমান মোটরে সরে পড়ব। একটি নিদ্দিষ্ট স্থানে 
আবশ্যকমত অস্ত্র-শস্ত্র ও যন্ত্রপাতি সহ মোটর গাড়ী নিয়ে বন্ধুরা 
নিদিষ্ট সময়ের আগেই উপস্থিত থ।কবে। বাইরের আলোর 
নিশানার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ী থেকে৪ অনুরূপ আলে। দেখান? 
হবে। এভাবে আলোর সংকেতের মাবফৎ উভয় পক্ষের প্ররস্তুতে 
পরস্পরকে জানাবাব ব্যবস্থা ছিল। যাত্রার দ্রিন পুধাহই জেল 
থেকে বাহরের বন্ধুদের জানিদে দেওয়ার কথা ছিল। হাওড়। 
ষ্টেশনে সেই একই গাড়ীতে ভিন্ন কামরায় অনুসরণকারী সহ।য়ক 
বন্ধুদের যাবার জন্যও দ্িখে জানিয়েছিলাম | 

বাইরের বন্ধুদের কাছে পালাবার পরিকল্পনা পাঠাবার 
কিছুদিন পরেই দেউলী যাত্রার নির্দেশ এলো। ইতিমধ্যে জনৈক 
বন্ধুর মারফৎ অংবাদ পেণপাম যে, কলকাতার গোয়েন্দ। পুলিশ 
একটি ফেরারী ধিপ্লবীকে গ্রেপ্তাব কবার জন্য কলকাতার এক 
বাসায় ছুই এক দিনের মধ্যেই হন! দেবে। ফেরারী বিপ্লবীর 
নাম ও বাসার ঠিকানাসহ খবরটি জরুর৷ সংকেতলিগির মারফৎ 
অবিলম্বে বাইরে পাঠিয়ে দিলাম। তিন দিন পর ফেরারী বন্ধ 
অমূল্য সেন উত্ত ঠিকানায় এই যংকেতলিগিসহ ধরা পড়ে। 
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কাবণ সংকেতপলিপি উদ্ধারকারী কোনও ব্যক্তির সঙ্গে ভার তখন 
পর্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নি। সংকেত উদ্ধারকারীরা হয় ধরা পড়েছে, 
নয় অন্যত্র চলে গেছে। 
দেউলী যাত্রার জন্থ প্রস্তুত হলাম । চট্টগ্রামের শ্রীপ্রতাপ 
রক্ষিত এতকাল দলের গোপন বিষয়গুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত 
ছিলেন। সংকেতলিপির সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। যাবার সময়ে 
আমার সঙ্গে কোনে। গুকত্বপূর্ণ বা আপত্তিকর চিঠিপত্র যাতে না 
থাকে, সেজন্য আমার ট্রাঙ্ক ও স্টকেশ তল্লামী করে দেখার ভার 
তিনি নিজেই নিলেন। কিছুদিন আগেই একখান! গুরুত্বপূর্ণ 
সংস্কেতলিপি বাইরে পাঠাৰাব সময় ধরা পড়ে যায়। চিঠিখানা 
নান। খবরে ভন্তি ছিল। সখের বিষয় এই যে, গোয়েন্দীবিভাগ 
সংকেতলিপির পাঠোদ্ধার করতে পারে নি। নেক সময় 
সংকেতলিপি লেখা হয়ে গেলেও স্বযোগের অভাবে বাইরে 
পাঠানো সম্ভব হোত না। নিরাপণ্ডার জন্য সুটকেশ বা বাকের 
মধ্যে এমন সংগোপনে রাখতে হত যে, কয়েকদিন পরে নিজেরাই 
খুঁজে পেতাম না, অথবা সে কথা মনে থাকতো! না। এভাবে 
ছু'এক খানা আপত্তিকর লিপি বাক্সের তলায় বা কোনে পড়ে 
থাক! অসম্ভব নয়। এরকম অঘটন অনেকের কপালেই ঘটেছে, 
তাই এই সতর্কতা । 
দেউলী যাত্রার দিন হাওড়া ষ্টেশনে এসে উৎংস্থক 
দুর্টি মেলে এদিক ওদিক দেখতে লাগলাম-_ নিদিষ্ট চিহু 
ও লক্ষণযুক্ত কাউকে দেখ যায় কিনা। গাড়ী ছাড়ার পূরধ মূহুর্ত 
পর্ধ্যস্ত কাউকে দেখতে পেলাম না। বাংলার এলাকার প্রতিটি 
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ষ্টেশনে সজাগ দৃষ্টি রাখা সত্বেও আশাঁঞ্নক কিছু নজরে পড়ল ন]। 
বাংলার বাইরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আশার আলো একেবারেই 
নিভে গেল। অনুসন্ধানী দৃষ্টির আব কোন কারণ ব! অর্থই রহিল 
মা। আগ্রায় গাড়ী বদল করতে হল। শেষ ষ্টেশনে নেমে 
মরুপথে শ্রদীর্থ আশি মাইল মোঁটবে যেতে হল, পথে একটি ছোট্ট 
পহাঁড়ী নদী । চাবিদিকে দিগন্ত বিস্তুত বিশাল মরু-প্রাস্তর ! 
তারি মধ্য দিয়ে চলে গেছে এই পথ | মাঝে মাঝে মরগান ও 
প্রাচীর-ঘেরা ছে ছোট পল্লী, আর তার চারপাশে সামান্য 
চাঁষেব জমিতে চাষবাঁস হচ্ছে দেখা যায়। আবার সেই সীমাহীন 
মরুভূমি । মরুপথের ছুধারে মাঝে মাঝে ভেড়ার পাল স্বচ্ছনে 
চড়ে বেড়াচ্ছে,_-সঙ্গে ছু'চার জন মেষপালও আছে। এ 
মকপথের মাঝে মাঝে কলকাতার শ্রেষ্টীদের প্রাসাদোপম 
অট্টালিকা মাথা! উচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে,_জনগণের রক্তশোষক 
মালিকদের ভূয়া জমক ও দেমাকের প্রাণহীন উদ্ধত পরিচয়স্বরূপ। 
কলকাতা ও ভারতের পনিক কুলোত্তম শ্রেষ্ঠীদের পিতৃভূমি এই 
রাঁজস্থান। কিন্তু এদের দৌলতে এতটুকু লাভবান হয়ে ওঠেনি 
এই মকরাজ্য। স্কুল, কলেক্ত, রুগ্-সদন, পল্লী-সমবায় সমিতি, 
ব্য'ঙ্ন প্রভৃতি এবং আদর্শ কৃষিক্ষেত্র, পশু-সদন ইত্যাদি নানাবিধ 
জনহিতক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে মরুভূমির বুকে প্রাণ সঞ্চার করে 
দেবার, তাকে শহ্য-সম্পদে সমৃদ্ধ করে তোলবার কোনে 
প্রচেষ্টারই পরিচয় চোখে পড়েনি; মাঁড়োয়ারী ধনী বণিক তার 
শোষণলব্ধ অর্থের ভগ্নাংশ বিশেষ ছু'চারটে মন্দির, ধর্মশাল1 খুলে 
ধর্মেব ঘরে ফাঁকি দিয়ে ইহলোকে দৈহিক সুখ-বিলাস ও পবলোকে 
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স্ব্গবসের সহজ ব্যবস্থা করে রেখেছে মাত্র, এবং একেই মনে 
করেছে যথেষ্ট। 


প্রেসিডেন্সী জেল ছাড়ার ছু'দিন পব বিকল চারটার সময় 
দেউলী শিবিরে এসে পৌছে লাম । শিবিরে ঢুকেই স্ুক হল 
তল্পসীর পালা1--একদিকে ডাক্তাবেব তল্লাসী চলছে, দুইজন 
বিশিষ্ট ডাক্তান---কেউই এম-বি, বি এস-এব নীচে নয়, পবীক্ষ 
করছেন বন্দীদের উলঙ্গ কবে। উলঙগ করে পরীক্ষা কবাব 
অধিকাঁর নাকি একমাত্র এমবি, বিএস ডিগিধারী ডাক্তাব- 
দেই আছে। লজ্জা! সংকোচের বালাই তাদের নেই । অন্থদিকে 
বাক বিছ্ান। প্রভৃতি জোর ভ্ল্ল'সী স্বর কবে দিয়েছে কম।গাণ্ট 
বা শিবিরাঁধাক্ষ মিঃ ফিনি।- এই আমাদের পূর্ব পরিচিত, বক্কা 
শিবিবের প্রথম অধ্যক্ষ । সব্কারের কাছে এব মথেষ্ট কদর। 
তাই দেউলী শিবির প্রত্তিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ফিনি সাহেনকে অধ্যক্ষ 
করে সেখানে পাঠানো হয়েছে । সে !নজেই আমার বাক 
তল্লাসী সুরু করলো সুরু কয়েই একটুকরে? লেখ। কাগজ খুজে 
পেয়ে পড়তে সুরু করে দিল। ছুটে! চোখ তার হিংআ্র আগ্রহে 
চক্চক্‌ করছে। চোখে তখন আমার চশমা ছিলনাঃ তবুও বেশ 
বুঝতে পারলাম, টুকরো! কাগজটুকুতে ছিল সংকেতলিপিতে 
রূপান্তরিত করার পূর্বে সরল ইংরাজীতে লেখা দলের সংবাদের 
খসড়া ; কি করে যে এই চিরকুট বাক্সে রয়ে গেল এবং [ক করেই 
যে বাক্স খোলাঁৰ সঙ্গে সঙ্গেই সেট! পাওয়া গেল তা বুঝতেই 
পারলাম না। তবে সম্ভবতঃ কোন সময়ে কোন বিশেষ সংবাদ 
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বাইরে পাঠাবার জরুরী তাগিদে তাড়াছড়া কবে খসড়া রচন! 
ও সংকেতলিপি শেষ করে তখনই বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে 
যাওয়।য় চিরকুটটি নষ্ট করা হয়ত সম্ভতরপর হয় নি। তাই 
নিরাপত্তার খাতিরে ও যাতে সহজে কারো চোখে গড়তে ন। পারে 
এন্ধপ সংগোপনে বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল-_-পরে 
নষ্ট কবে ফেলে দেওয়া হবে বলে। নান ঝঞ্তাটে ও ঝামেলায় 
পড়ে আর নষ্ট করার কথা মনেই ছিল না। এমনি করেই হয়তে। 
কোন কানাচে বা কোনও কিছুর ফাকে বা ভ।জে পড়ে ছিল। 
বলা বাহুল্য এ জাতীয় অ।পণ্তিকর কাগজপত্র সাধারণতঃ টুকরো 
টকবো করে যেখানে সেখানে ফেলে দেওয়া নিরাপদ নখ, 
একেবারে নিশ্চিহ্ন করেই ফেলে দিতে হয়, যাতে পরে কখনও 
কোনও সন্ধরনী চক্ষুর গোচরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। 
কারণ টুকরে। টরকরো কাগজ জোড়! দিয়ে এমনকি পোড়া কাঁগজ 
থেকেও লিপি-বিশারদরা অনেক ক্ষেত্রে লিপির মর্ম উদ্ধার 
করেছে। যাই হোক, ফিনি সাহেবের হাতে আপত্তিকর কাগজের 
টুকরো! দেখাম।ত্র তার হাত থেকে চিঠিখানা ফস্‌ করে কেডে 
নেবাঁর চেষ্টা করতেই চতুর ফিনি সাহেব মুচকী হেসে নিঃশবে 
চিঠিখান। নিয়ে দ্রেত অফিস ঘরে চলে গেলেন। তিনি সম্ভবতঃ 
পরবর্তণ ডাকেই কলকাতার সদর গোয়েন্দা অফিসে কাগজটুকু 
পাঠিয়ে দিলেন । 


দেউলী পৌঁছোবাব পরপধিনই আমার পেটে ভীষণ যন্ত্রণ! 
আরম্ভ হয়, ডাক্তীরের! সেটাকে এপেগ্তিসাইটস্‌ বলে সিদ্ধান্ত 


১০৪ 


বিপুবের গথে 


করেন এবং অবিলম্বে অপাবেশনেৰ প্রয়োজন মনে কবায় 
সেইদিনই আমাকে মে।টবে কবে আজমীড় হাসপাতালে পাঠিষে 
দ্রেন। হাসপাতালে পৌছানমাত্র অপাবেশন ববা হয়। পবেব 
দিন বেগ শয্যায় শুষে, তখনো ভাল কবে চ্ঞান হধনি এ অবস্থায় 
শ্রদ্ধোয জে, এম, ০লনগুপু মহাশয়ের মৃড। সংব।দ পেল।ন। 
কলক।ত। মেডিকেল কলেজ হ'তে ডিগ্রীপ্রপ্ু হাঁসপাাা।লেব এক 
সহৃদয় হিন্দুস্থ।নী ডাক্তাব সংবাদটি গোপনে জানিয়ে গেলেন। 

বাংলাব ও ভাখতেব এক বিশিষ্ট জননেতা চলে গেলেন। 
স্বদেশ আন্দোলন ও সংগ্রামেব সঙ্গে "সনগুপুব শাম অচ্ট্েছ্চ 
ভাবে জড়িত ছিল । ডর অভাব যেন সমগ্র সহাব মধো অনুভব 
করলাম । অস্্রোগচাবেব বেদন! মন্্মর বেদনাষ বপাগ্গবিত 
হলো । 

ভাঁবতেব জ।তীয় আন্দেলন সেনঞচপ্ুর কাছে বু বিষধে 
ধণী। ১৯২১ সালে সতাগ্রহ আন্দোলনের যুগে দেশবন্ধ্‌ 
চিত্তব্নেব স্রযোগ। সহকাঁা হিস।বে ও আস।শ বেঙ্গল বেলএয়েছে 
দীর্ঘ ধর্মঘট চ।ালিধে বেল চল।চল ব্যাইত করে দিয়ে *খাগা নেতত্বেব 
পরিচয দিযেছিলেন। দেশবন্ধুব মৃত্যুর পন বালব গ্রি-নেতঙ, 
বাংল! কংগ্রেসেব সভাপতি, কাউন্সিলে স্ববাজ্যদলে নেতা এবং 
কলকাতা করপোবেশনএর মেয়বেব দাযিত্ব গাব তব উপব পড়ে 
এবং যোগ্যতাব সঙ্গে তিনি সে সব ভাব বছুদিন বহন কবেন। 
বাংলার বিপ্লবী সংগঠনও তাঁর কাছে আনেক বিষয় খণী ছিলো। 
কৌন্থুলী হিসাবে চট্ট গ্রাম বেলওয়ে ডাকাতি ও ট্রগ্রামেব গোসেন্দা 
অফিসার প্রফুল্প রায়কে হত্যাব দায়ে মতিুক্ত বিপ্লণী আসামীদের 


১০৫ 


বিপ্লবের পথে 


পক্ষ সাহসেব সম্িত সমথন কবে তিনি যথেষ্ট স্বনাম অর্জন 
কত্বছিলেন। 

১৯৩০ সাঁলেব পব থেকে বিপবী আন্দোলন দান। কঁধে 
উঠছে দেখে তদানীস্তন বানলাণ গবর্ণব ই্টানম। জ্য।কসন বিপ্লবী 
শান্দেলন,ব শা কৃবধাণ উদ্দেশ্য নিহে জে, এম» সেনগুপ্তেব 
মাধামে বিপ্রবীদেব সঙ্গে বোঝ।পডাব চেষ্টা ববেছিলেন। 
সেনগুপ্ত হ১1ৎ গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানেব জন্য লগ্নে 
চলে যাগযাতে তাঙ্াব পবিসম।প্ত ঘটে। লৌহ কঠিন [.0,9, 
বর্গ সেনগুপ্ধেব অনুপস্থিত স্বযোগ নিযে বণ্লাব গভর্ণঃকে 
বাংলাব বিপ্রবীদেব সঙ্গে আপোষ আলোচনা চাল।তে বাধা দেখ। 
ধপ্না-দুর্গ বন্দীনিবাসেব কমাগ্ডাট কটামেব মামল। চলব।ব সময 
জলপাইগুড়ি ভেলে সেনগুপেক সাথে আমাদেব দেখা সে কথা 
আগে বলেছি । আমাদব সাথে তাব মেলামেশ! নিষিদ্ধ 
হপ্লও গোপনে এবএ্িত হবে এক্মঙ্গে বসে হাস খেলা এবং 
নানাবিধ কাজনোতক আলোচনা! চলত । সহজ বসালাপ৪ "তো 
প্রাযই । মিসস সেনগুপু। একদিন জেলে দেখা কবতে এসে 
জাঁন।লেন খ বেশাবস হতে জে)াতিষ নাকি ভগ গণনা] করে 
তাকে জানিযেছে যে সনগুপেব পর্ধাণ বৎসব খযসে 
জীবনে হ।শঙ্কা আছে। এ কথ শুন তিনিঞডচ্চ হাস্ত সবধণ 
কবধতেও পাবেন নি। 

বিশ্বকাধ ববীন্্রনাথ সেশঙণপেন মতু)তে থলেছিনেন- 
স্বদেণেব মঙ্গলের তথ্য যে সব সাশসা যোদ্ধা সগ্াম কবে গেছেন 
নশীন্রমোহন তাদেব অন্যতম । মাঠ্ডুনিব মঙ্গলে জন্য কোনও 


এ ০৬৩ 


বিপ্লবের পথে 


প্রকার ত্যাগ স্বীকারে তিনি কুগ্িত ছিলেন না। অপরিসীম 
ছুঃখের জীবনই তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন । আচরণে মহৎ 
এবং সৌজন্তে সর্ববজয়ী যতীন্দ্রমোহন সমগ্র ভারতের একজন 
রাষট্রনৈতিক নেতা*.*যে জীবন মহত্ভাবে উদ্যাপিত এবং অকুষ্ঠ- 
চিত্তে উৎসর্গাকৃত তার স্মৃতি গীরবের ও বেদনার। 


অক্ত্রোপচারের ঘা! সারতে একুশ দিন লাগল। ক্যাম্পের 
কমাগ্ডান্ট ফিনি সাহেব নিজে এসে আমার ক্যাম্পে ফিরতে আর 
ক'দিন লাগতে পারে জানতে চাইলেন। বুঝতে দেরী হল ন! 
চতুর ইংরাজ অফিসার কোনও অভিপ্রায় নিয়ে নিশ্চয়ই এসেছেন 
এবং অতি শীঘ্রই ত] বাস্তবে রূপাঁয়িত হবে। দেউলী ক্যাম্পে 
অচিরে ফিবে বাবার ব্যবস্থা করে ফিনি সাহেব চলে গেলেন। 

হাসপাতালে থাকার সময় রক্ষী-সিপাহীরা হাসপাতালের 
ডাক্তার, নার্স ও বিভিন্ন রোগী মহলে বাংলার পিস্তলধারী বিপ্লবী 
বলে আমার পরিচয় জানিয়েছিল। তাই যাবার সময়ে সাধারণ 
রোগীরা বাংলার পিস্তলধারী বিপ্লবীকে দেখার জন্য সারি বেঁধে 
দাড়ালো । মহিলারা! আমায় তাদের নিজের ভাষায় আশীর্বাদ 
করলেন--জানালেন অন্তরের শুভেচ্ছা । 


১৪৭ 


তের 


দেউলী বন্দীনিবাসে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা 
সরকারের নির্দেশনামা পেলাম-__আলিপুর সেপ্টাল জেলে 
আটকের নির্দেশ। ইতিমধ্যে কলকাতায় আলিপুরের বিশেষ 
আদালতে আস্তঃপ্রাদেশিক যড়যন্ত্র মামলা সুরু হয়েছে। 
মামলা প্রভাত চক্রবস্তী, ['জতেন গণ্ত, হরিপদ দে, নিরঞ্জন 
ঘোষাল, পরেশ গুহ, প্রভাত মিত্র, ভোলানাথ দাস, সত্যেন 
মজুমদার, অজিত বনু, প্রভৃতি অনেকেই আসামী হয়ে এসেছেন। 
রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ষড়যন্ত্র ছিল মামলার মূল অভিযোগ । 
আর তারই আনুসঙ্গিক হিসাবে ছিল,২-উক্ত বড়যন্ত্রের উদ্দেশ্ট্ে 
অন্ত্রশক্জাদি সংগ্রহ, বিদ্ফোরক ভ্রব্যাদিব প্রস্তুতি ও যোগাড়, হত্যা 
ৰা হত্যার গ্রচেষ্টা প্রভৃতি। সরকার পক্ষের পাবলিক প্রসিকিউ- 
টার শ্রীনগেল ব্যানাজ্জি উক্ত যড়যন্ত্রের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ট 
সংশ্রৰের এবং দেউলী খন্দী নিবাসে আমার স্ুটকেসে পাওয়া 
চিরুটের কথা তার উদ্বোধনী বক্তৃতাতে উল্লেখ করলে 
ট্রাইব্যুনাল খা বিশেষ আদলত আমাকে আসামীতুক্ত ক'রে 
আদালতে উপস্থিতির দাবী করে। ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে আমার 
নামোল্লেখ করলেও, জেলের বাইরে যড়যন্ত্রের সঙ্গে সংশ্রবের 
নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না থাকায় পাবলিক প্রসিকিউটায় আমাকে 


১৩৬ 


বিপ্লবের গথে 


আসামী শ্রেণীভুক্ত করার কোনও প্রার্থনা জানাননি । ট্রাইব্যুনাল 
কিন্ত নাছোড়বান্দা। তার! সুস্পষ্ট অভিমত দিলেন, আমাকে 
ষড়যন্ত্রের একজন প্রধান নায়ক ৰলে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ 
রয়েছেস্প্ক্যাম্প অথৰা জেল হতে এই ষড়যন্ত্র পরিচালনা 
করার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। 

দেউলী হতে আলিপুর জেলে আসার সঙ্গে সঙ্গে আস্তঃ- 
প্রাদেশিক যড়যন্ত্র মামলার বিচারার্থে প্রতিষ্ঠিত স্পেশাল 
ট্রাইব্যুনালের সামনে আমায় হাজির করা হোল। একদিকে 
সবকার পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটার নগেন বানাজ্জি ও তার 
সাঙ্গপাঙ্গ বি, সি, নাগ ও গুনেন্দ্র সেন প্রভৃতি । অন্যদিকে 
আসামীদের পক্ষে ব্যারিষ্টার শ্রী জে,সি গুপ্ত ও তার সহকারীরূপে 
শেখর বোস, ( এখন ন্বর্গত ) এ্যাভভোকেট স্থকুমার দাশগুপ্ত, 
পৃণেন্দু রায় চৌধুরী মামলা পরিচালনা করতে লাগলেন। 
আমাদের পক্ষে মামলা চালানো! অতি কষ্টসাধ্য হয়ে উঠলো। 
ব্যারিষ্টার জে, সি, গুপ্ত নামমাত্র দক্ষিণাংতেই তার সহকমীদের 
সাথে মামল1 পরিচালন। করতে রাঁজী হলেন । শেষের দিকে এই 
নামমাত্র দক্ষিণাও তাদের দেওয়া! সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি । কলকাতা 
হাইকোর্টের অথবা আলিপুর জজ কোর্টের কোনও উকীল বা 
ব্যারিষ্টারকে এত কম দক্ষিণায় দীর্ঘকাল স্বদেশী মামল। পরিচালনায় 
পাওয়া যায়নি । বিখ্যাত ব্যারিষ্টীর এবং কংগ্রেস নেতা বীরেন্্রনাথ 
শাসমল ও হাইকোর্টের উক্ষিল হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়র। 
চেয়েছিলেন দৈনিক তিনশো হতে ছুশো টাকা পধ্যস্ত, যা 
আমাদের পক্ষে সে সময় সাধ্যাতীত ছিল। মেদিনীপুয়ের 


১৩৯ 


বিপ্লবের পথে 


খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা ও উকীল মন্থ দাস মহাশয় বিপ্লবী 
দলকে পরামর্শ ও সাহ্গয্য দানের সন্দেহে মেদিনীপুর হতে বহিস্কৃত 
হয়ে কলকাতায় ওকালতি করতে বাধা হয়েছিলেন_-মাঝে মাঝে 
আমর! তার সাহাধ্যও অতি সামান্ত দক্ষিণাঁয় পেয়েছি--সে 
সাহায্যের মূল্যও কম ছিলন]। 


বন্ধুবর প্রভাত চক্রবর্তীর ফেরারী আড্ডায় প্রাপ্ত সংস্কেত 
লিপিতে লেখা তালিকায় পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ ও বর্মার 
ঠিকানা! পাওয়া গিয়েছিল। বর্ী তখন ভারতের অন্তভূক্তি একটি 
প্রদেশ মাত্র ছিল। সঙ্কেত্লিপি উদ্ধারের ফলে এই সব প্রদেশ 
থেকে দলের বনু সভ্য ধৃত হয়। বর্ম থেকে ডাঃ বিনয় সেন, 
সঞ্জীব মুখার্জী, পাঞ্জাব থেকে ধীরেন্দ্রনাথ ভট্রাচার্ধ, সীতানাথ দে; 
যুক্তপ্রদেশ থেকে শ্যামবিহারী শুক্লা, লক্ষীনারায়ণ শম্পা (ওরফে 
পণ্ডিতজী ) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । এরা ছিল বিভিন্ন 
প্রদেশের পার্টি ২গঠক। পার্টির দরদী ও বহুসংখ্যক ব্যাক্তিকে 
সাক্ষী হিসাবে দাড় করানো হয়। সঙ্কেত লিপিতে লেখ নামের 
তালিকায় "ুলিশ বিভিন্ন স্থানের বিপ্লবীদের আড্ডার সন্ধান 
পায় এবং তৎপরতার সঙ্গে ব্যাপক খানাতল্লামী চ।লাবার 
ফলে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও বিন্ফোরক পদার্থ 
ইত্যাদি হস্তগত কবে। রাজসাক্ষী হৃধিকেশ গুপ্ত (বরিশাল ), 
জিতেন নাহা (ঢাকা) প্রভৃতির সাক্ষ্য শেষ হলে বহু 
দলিল পত্র পেশ কর! হয়। তারপর চলে বিভিন্ন প্রকাব 
সাক্ষীর বহর। সাক্ষীর সংখ্যাও ছিল ছু'শোর উপর। কখনো 


১১৩ 


বিপরবের গথে 


পুলিশঃ কখনো ম্যাজিষ্ট্রেট, কখনো তস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞ, কখনো 
বিদ্ফোরক-অভিজ্ঞ১ কখনো! বা আগ্মেয়ান্ত্র অভিজ্ঞ, সঙ্কেত লিপি 
অভিজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক পার্টিসভ্য, সাধাবণ সাক্ষী, দেশ বিদেশের 
নানা ভাষাভাষী সাক্ষী, এমনি রকমারী সাক্ষীর এক বিপুল 
সমাবেশ হয়। আসামীদের কারো! কারো ক্রন্দনরতা জননী 
ভগিনীদেবও সাক্ষীর কাঠগড়ায় খাড়। করা করা হয। বাংল! ও 
অন্তাশ্ত প্রদেশ থেকে প্রাপ্ধ বোমা, পিজল, বোমার খোল, 
বিক্ষোরক পদার্থ ইত্যাদির সমাবেশে ট্রাইব্যুনালটি একটি 
ছেটখাট প্রদর্শনীর আকাব ধারণ কবে। 


মামলা চলবার সময় অমর সবাই কাঠগড়াব মধ্যে একত্রে 
মিলবার স্গযোগ পেতাম । সে সুযোগ জেলের আবদ্ধ প্রকোষ্ঠের 
মধ্যে ছিল না। সেখানে আমাদের ছুই তিন ভাগে ভাগ করে 
রাখ তো । কর্তৃপক্ষ ভাগ করতো! তাদেব খুসীমত,। আমাদের 
পছন্দমত নয়। যে-সব বিশিষ্ট বন্ধুদেব সাথে পরামশ দরকার, 
কর্তৃপক্ষের এই ব্রক বিলি ব্যবস্থায় তা ব্যাহত হে।ত। তাই 
কোর্টের কাঠগড়াই ছিল আলোচনা চালাবার ও পরামর্শ করার 
বিশিষ্ট স্থান। সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও বিভিন্ন প্রমাণাদির বিবরণ 
শুনবার সাথে সাথে আমরা রাজনৈতিক অবস্থা ও পার্টির 
কাধ্যকলাপ নিয়ে আলোচন। করতাম । বিপ্লবী সংগঠনকে যাতে 
আরও শক্তিশালী এবং দৃঢ় করে তোল! যায় তাঁর জন্য বাইরে 
পালাবার পরিকল্পন1 নিয়ে গোপন আলোচন! ছিল প্রধ।ন বিবয়- 
বন্ত। বিপ্লবের রক্তরাঙা পথে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশকে 


৯৯১ 


র্বাপাবের পাথ 


মুক্ত করবো-_-এই ছিলো আমাদের একমাত্র ধ্যান। আলিপুর 
জেল থেকে পালাবার ছুরহ পরিকল্পনা তাই আমরা অতি সহজেই 
গ্রহণ কবেছিলাম- ছুরূহ বাধা বিদ্বা আমাদের কাছে আর হুরূহ 
বলে মোটেই মনে হয়নি । 

পালাবার বিভিন্ন পরিকল্পন। নিয়ে আলোচনা হবার পর শেষ 
পত্ধ্যস্ত আমরা একটী পরিকল্পনা বেছে নিলাম । 

বিশেষ আদালতের বিচার দিনের মত শেষ হলেই আমাদের 
হু'খান। কয়েদী গাড়ীতে ( কয়েদী গাড়ীগুলো। 'প্ল্যাক মেরিয়া” নামে 
ইংরাজীতে পরিচিত ) বোঝাই করে জেল ফটকে পৌছে দিত। 
সশস্ত্র পুলিশের গাড়ী আগে ও পিছনে চলত । আমরা বদ্ধ গাড়ীর 
ভিতর থেকে বন্দে মাতরম্‌ ধ্বনি করে দেশবাসীকে জানাতুম 
মাতৃভূমির প্রতি আমাদের আবেদন। সশস্ত্র গাড়ী ছু'খান। 
আমাদের জেল ফটকের সামনে অবতরণ লক্ষ্য করতো৷ এবং 
আমবা জেল ফটকের অভান্তরে পৌছলেই তারা জেল কর্তৃপক্ষ 
হতে আমাদের নিরাপদে ও হিসাবমভ পাবার ছাড়পত্র নিয়ে গাড়ী 
ঘুরিয় চলে যেতে তাদের ব্যারাকে । 

সশস্ত্র রক্গীদল আমাদের পৌছে দিয়ে চলে গেলে বড় গেটের 
অভ্যন্তরে আমাদের ৩৪।৩৫ জনকে চার পাঁচজন সার্জেন্ট ও সিপাহী 
মিলে নাম লিখত ও তল্ল।সী করতো।। তারপর জেলে ঢুকবার 
ভিতরকাব গেট খুলে সিপাহীদের সাথে ভিতর পাঠিয়ে দেবার 
ব্যবস্থা! করতো । 

এই স্থযোগে আমর! বড় গেটের সিপাহীদের কাছ থেকে 
চাবি কেড়ে নিয়ে জেলের বাইরে যাবার প্রচেষ্টা করলে 


১০২ 


বিপবের গথে 


হয়তো! সফলকাম হতে পারি যদি গেটের বাইরের সশস্ত্র 
সিপাহীদের আমর! সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারি। বাইরের 
সংগঠনের সাহায্য ভিন্ন তা সম্ভব নয় এবং তাঁদের লিখে জান্তে 
চাইলাম যে তার! বাইরে থেকে পালাবার সময়ে আচ্ছাদক গুলি 
বর্ষণ দ্বার! সাহায্য করতে পারবে কিনা1। বাইরের গেট প্রহরায় 
মোতায়েন রাইফেলধারী সিপাহীদের কোনও ভাঁবে পঙ্গু না করতে 
পারলে এই প্ল্যান কাধ্যকরী হওয়া সম্ভব নয়। বহুদিন অপেক্ষা 
করেও শেষ পর্ধ্যস্ত বাইরে থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা না হওয়ায় আমরা 
এই প্ল্যান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলাম । 


ইতিমধ্যে নুতন এক পরিকল্পনা মাথায় এসে গেলো । 
আমরা যেন পথ খুঁজে পেলাম । 

জেল বা ব্যারাকের গরাদ কেটে পালান নয়, তাতে মাত্র 
হ'এক জনের পালাবার ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্ত এতে ছিলে 
তখন অন্ততঃ ছয় সাঁত জনের যাবার সম্ভাবনা । 

আলিপুর সেন্টল জেলের একাংশ কালীঘাট গঙ্গার দিকে 
পার ঘেসে রয়েছে। এদিকে জেলের অভ্যন্তরে রয়েছে সাজা 
দেবার ডিগ্রীথথলি (১৩১৪ নং ডিগ্রী)। সেখানে আমাদের 
মামলার একদল বন্ধুকে রাখা হয়েছে আর একদলকে রাখা হয়েছে 
বম-ইয়ার্ডে-_-বম-ইয়ার্ড ছিলে! জেলের মধ্যভাগে । 


বম ইয়ার্ডের দলকে যদি পালাবার দিন ১৩১৪ নম্বর ডিগ্রীতে 
একত্র করা যায় তবে আমরা ভিতরের ছোট নয় ফুট্‌ প্রাচীর পার 
হয়ে গঙ্গার ওপরকার বড় প্রাচীরস্পসতর আঠার ফুট--পার হতে 


১১৩ 


বি গ্লবের গধ, 


পারি এবং জেলের বাইরে একবার যেতে পারলে গঙ্গ। সাতার 
দিয়ে অনায়াসে পার হয়ে যাব । 


তাই প্রাথমিক সমস্যা হল, কি করে বম ইয়ার্ড থেকে 
১৩১৪ নম্বর ডিগ্রীতে একত্রিত হওয়া যায়। 

স্থকৌশলে ট্রাইব্যুনালকে জানালাম যে মামলা পরিচালনার 
প্রয়োজনে ও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্ আমাদের সবাইর জেলের 
ভিতগ্ে পরামর্শের জন্য একত্রিত হওয়া দরকাব। ট্রাইব্যুনাল 
বিচার বিবেচনা করলেন__জেল কতৃপক্ষের ও পুলিশেব পরামর্শ 
নিয়ে শেষ পর্যন্ত ছুটির দিন দিনের বেলায় নিরাপত্তার 
বাবস্থা করে এক ঘণ্টাব জন্য একত্রে মিলবার স্থযোগ দিতে 
জেল কতৃপিক্ষকে অন্রবোধ কবে পাঠালেন। জেল কতৃপক্ষ রাজী 
হলো। আলীগুব জেলেব জেল সপাবিন্টেগ্ড্টে ছিলেন পাঞ্চাবা 
ভদ্রলোক পাটনী সাহ্কেব, গাই, এম. এস. ও জেলার অপ.সন্‌ 
সাহেব। ছুটিব দিন আমাদের গতায়।ত শুরু হোল। 


কোর্ট ছুটির দ্রিন অপবান্ধের দিকে সিপাহী এসে আমাদের 
বম ঈয়ার্ড থেকে ১৩১৪ নগ্ধর ডিগ্রীতে নিয়ে যেতো। এভাবে 
প্রাথমক আয়োজন শেষ হলে আমবা দেয়াল ডিঙ্গোবার 
পরিকল্পনায় মন দিলাম। গঙ্গার পাবে বাইরের দেয়াল দূর 
থেকে দৈত্যের মত দ্রেখায়। সতর আঠাব ফুট উচু হলেও 
দেখায় যেন তার চেয়ে বেশী উচু, প্রতিটি ইট গুণে আমর! জানতে 
পেরেছি যে এর উচ্চত। আঠার ফুঠের বেশী হবে না 
এবং আমর! সারি বেঁধে একের পর এক কাধে উঠলে তৃতীয় 


১১৪ 


'বিগরবের গথে 
ব্যক্তি অতি কষ্টে হলেও দেয়ালের শীর্ষস্থান নাগাল পাবে। 
কিন্তু বাইরের এই পাষাণ-প্রাচীরের গায়ে গায়ে রয়েছে প্রহরী । 
সরকারী প্রহরীদের সাহায্য করবার জন্য আবার রয়েছে একদল 
বাছাই কর! কয়েদী প্রহরী ৷ 

সরকারী সিপাহীদের সাহা) করবার জন্। যেমন কয়েদী 
সিপাহীর ব্যবস্থা রয়েছে তেমনি বাইরের দেয়ালকে রক্ষা 
করবার জন্য জেলের অভ্যন্তরে রয়েছে ব্যারাক ও ডিগ্রীগুলি 
ঘিরে ছোট ছোট ৮।৯ ফুট উঁচু দেয়াল। সেখানে আবার 
দেয়ালের প্রতিটি ফটকের সাথে রয়েছে সরকারী প্রহরী ও 
নানাবিধ সতর্কতার ব্যবস্থা । 

অদদুরে রয়েছে সু-উচ্চ গম্কজ ঘর ১৩১৪ নম্বর ডিগ্রীগুলির 
সামনে--সমস্ত জেলকে দেখবার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা । জেলের 
ভিতরে ও বাইরে প্রতিটি লোকের যাতায়াত সেখান থেকে 
স্পষ্ট দেখ! যায় । 

এতগুলি সতর্কতামূলক ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে দেয়াল 
ডিঙ্গোবার বাবস্থা করতে হবে। 

আমরা ৭৮ জন বাইরে যাবঃ তাই ৭৮ জনকেই দেয়াল 
ডিঙ্কোবার কৌশল শিখে নিতে হবে। শেখার সময় সতর্কতা! 
মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে আরও ৰেশী লোকের প্রয়োজন। 
বম-ইয়ার্ডে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা! করবার ভার নিল জলপাইগুড়ির 
বিশ্বস্ত কর্মী অজিত বনু । ১৩১৪ নম্বর ডিগ্রীর ভার নিল ঢাকার 
অমূল্য সেন। 

সেলগুলি মেঝে থেকে ছাদ পধ্যন্ত প্রায় ১৫ ফুট 


১১৫ 


র্বিগ্রবের গং 
উঁচু হবে। একজনের ক।ধে আর একজন উঠবার পর তৃতীয় 
জনের পক্ষে মাথ। মৌজ! কবে দাভানো শক্ত হলেও শেখার 
কাঁজ চলতে পাঁবে। শেখবার সময় দেখ! গেলে। প্রথম ব্যক্তির 
উপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এবং তাঁর উপর তৃতীয় ব্যক্তি কাধের উপর 
চড়তে আনুমানিক ৩০ সেকেণ্ড সময় লাগবে । দৌড়ের উপর 
€ঠবার অভ্যাস করে দেখা গেল প্রথম ব্যক্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তি 
প্রথম দেয়াল ধরে দডাবে সে অতি সহজেই দৌড়ে ওঠবার বেগের 
ধাককাও সামলে নিতে পারে এবং তাতে হয়তো ৫ থেকে ১০ 
সেকেগ্ড সময়ও বেঁচে যেতে পাবে। দিনের বেলায় আলিপুর জেল 
থেকে পালাবার পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে হলে যেমনি 
দরকার হবে সত্তার বাবস্থা তেমনি দরকার হবে পালাবার 
কৌশল বিশেষ ভাবে আয়ত্ব কবা। সব চেয়ে বেশী দরকার-_ 
সময়ের স্ুক্ষ্াতিসূল্ম বিচাব করে মুহুর্তের মূল্যকে কাজে লাগান। 
পালাবাব সময় সময়ে সদ্ধযবহার করতে পাবলে শক্ত পক্ষের 
সব রকম ভা'শিয়ারী ব্যবস্থাকে নিষ্ষল করে দিয়ে আমর কলকাত। 
সহরের বুকে ঝাপিয়ে পড়তে পারব । 

পূর্বেই বলেছি যে জেলে হুশিয়ারী ব্যবস্থর অস্ত নেই। 
প্রত্যেক সিপাহীর কাছে রয়েছে বাঁশ, একজন সিপাহী বাশ 
বাজালেই অন্যান সিপাহীরা জেলের নান। দিক থেকে বাঁশী 
বাজাতে থাকে । গম্বুজ প্রহরী বশীর শব্দে বৃহৎ ঘণ্টাটি বাজাবার 
সঙ্গে সঙ্গে টানাবে-বিপদ্-জ্ঞাপক লাল নিশানা ও বিপদের 
দিকৃনির্ণয়ক নম্বব প্লেট । বীশীর ও ঘন্টার শব্ধ কানে পৌছামাত্র 
জেলের বাইরে থেকে ছুটে আসবে সিপ।হীরদল যে যে অবস্থায় 


১১৬ 


বিপ্লবের পথে 


থাকবে ঠিক সেই অবস্থায় অস্ত্রশস্ত্র ও লাঠি হাতে নিয়ে, এবং 
তার পিছনে আসবে উদ্ধি পড়া বাহিনী বড় বড় লাঠি ব৷ অস্ত্র 
নিয়ে। ইতিমধ্যে একদল জেলের সিপাহী বাইরের বড় প্রাচীর 
ঘিরে রাখবে। বাঁশী ও ঘণ্টার আওয়াজ পেলেই নিকটস্থ 
পুলিশের রিজার্ভ বাহিনী জেলখানার সাহাষ্যার্থে ছুটে আসবে 
তাদের দল বল নিয়ে। এই সতর্কতার নাম হোল “পাগলাঘন্টি।” 
লক্ষ্য করে দেখেছি, এই ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করতে তিন থেকে 
পাঁচ মিনিট সময় লেগে যায়। 

এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জেলের ছোট নয় ফুট উঁচু দেওয়াল 
থেকে সুর করে ছোট-বড় দেয়ালের মধ্যস্থ ২৫ হাত খালি জায়গ! 
পার হয়ে ১৭১৮ ফুট উচু দেওয়াল টপকাতে হবে এবং তারপর 
উঁচু দেয়ালের বাইরে গঙ্গা পধ্যন্ত বিস্তৃত খালি জায়গা থেকে-- 
প্রায় ৫০।৬০ হাত-বর্ষার গঙ্গার ওপার পধান্ত সবগুলিই তিন 
মিনিটের মধ্যে সম্পুর্ণ করতে হবে, নইলে আমরা সমগ্র জেল ও 
পুলিশ বাহিনীর সম্মুখীন হব এবং াঁমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। 

সমস্ত রকম চুল চেরা হিসাব করে আমরা দেখেছি, সবাইর 
পক্ষে তিন মিনিটের মধ্যে গঙ্গার ওপারে পৌছানো সম্ভব নাও 
হতে পারে। তাই ঝড় বাদলের ম্ুষোগ নিয়ে পালানোর 
চেষ্টা করতেই আমর! মন স্থির করলাম । 


সেলের ভিতর নিয়মিত অভ্যাস ও মহড়ার পরীক্ষা চল্‌্ছে। 
ঘড়ি ধরে সময়ের হিসাব নেওয়া সম্ভব হয়নি। বিচারাধীন 
আসামী অথবা দগুপ্রাপ্ত কয়েদীদের কাছে ঘড়ি রাখার নিয়ম 
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বিপ্রবের গথে। 


ছিলন! তাই সময়ের হিসাব শ্বাপ-প্রশ্বাসের নিরীখে নিয়েছি 
এক কথায় একে বলা চলে নাড়ীর জ্ঞানে জময়ের হিসাব । 

ঝড় বাদলের পূর্বাভাস পাওয়া যায়, আবহ তথ্য 
থেকে। দৈনিক পত্রিকায় আবহতথ্য প্রকাশিত হয়। 
বিচারাধীন প্রথম শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে আমর। একখান ইংরাজী 
ট্েটসম্য।ন কাগজ নিজ খরচে পেতাম। আমাদের সঙ্গে মামলার 
বিচারাধীন আসামী ছিলেন বন্ধুবর দ্বিজেন রায়। ছিজেন রায় 
ছিলেন বৈজ্ঞানিক । বিক্ফোরক পদার্থ থেকে সুরু করে বিপ্লবী দলের 
প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য তার কাছ থেকে আমরা পেতাম। 
আমাদের নিজস্ব দল ছাড়াও অন্যান্য দলও তার সাহায্য নিতে।। 
বিপ্লবী দলের পুরানো! বিশ্বস্ত কম্মা হিসাবে তার খ্যাতি ও সুনাম 
ছিল৷ । আবহ.তথ্য পড়ে মোটামুটি ধারণ দেওয়ার ভার ছিল 
তার উপর। তিনি নিয়মিত ভাবে আবহতথ্যের আভাস 
দিয়ে যেতেন। 

বক্স। হুর্গের কমাগ্াণ্ট কটাম সাহেবকে মারবার অভিযে!গে 
জলপাইগুড়ি জেলে মামল! চল.বাঁর সময় ১৯৩১ সালে অজিত 
বন্থুর সঙ্গে সঙ্কেঠুলিপি মারফত আমার পরিচয় ঘটে--অজিত বনু 
তখন জেলার পার্টি সংগঠক। সেখান থেকে পালাবার প্রচেষ্টার 
কথা পৃবেবই উল্লেখ করেছি । ১৯৩২ সালে রাজসাহী গেলে বন্দীদের 
উপর অত্যাচারের জবাব দেবার জন্ট একখান! চিঠি সংগোপনে 
উত্তরবঙ্গের স্থানীয় সংগঠন মারফত পাঠিয়েছিলাম। চিঠি পেয়ে 
জরুরী ব্যবস্থা! অবলম্বনের জন্য অজিত বন্থ তখন কেন্দ্রীয় সংগঠনের 
সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। বন্ধুবর প্রভাত চক্রবর্তী ও জিতেন 
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বিগীবের গে 


গুপ্ত তখন পালিয়ে এসে সংগঠনের ভার নিয়েছেন। প্রভাত 
চক্রবন্তী জিতেন গুপ্তের সঙ্গে পরামর্শ করে কুমিল্লার স্তধীর 
ভষ্টাচার্ধ্যকে নিয়ে উত্তরবঙ্গে চলে আসেন এবং সেখানকার 
নেতৃস্থানীয় কম্মী ক্ষিতীশ দেব ও অন্যান্থ বিশিষ্ট কন্মীদের--সত্য 
চক্রেৰর্তী, বাণী চক্রবস্তী, ভোল। সরকার প্রভৃতির সাথে দেখ! করেন 
এবং স্থপারিণ্টডেন্ট লিউক সাহেবের ওপর আক্রমণ করবার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন। পরিকল্লপনাকে কাধ্যকরী করবার জন্ত প্রভাত দত্ব, 
ভোল। রায় ও ন্ধীর ভট্টাচার্য্যকে ভার দেওয়। হয়। সন্ধ্যার সময় 
লিউক সাহেব নদীর ধারের রাস্তা দিয়ে মোটর গাড়ী নিয়ে যাবার 
সময় ভোলা রায় সাইকেল দিয়ে গাড়ীখানাকে থামিয়ে দিতে 
সমর্থ হয় এবং প্রভাত দত্ত পরপর গুলি চালিয়ে লিউক সাহেবকে 
ভীষণভাবে জখম করে। পুলিশ ভোলানাথ রায়কে আততায়ী 
সন্দেহে গ্রেপ্তার করে এবং লিউক সুটিং মামলায় তাকে সাত বৎসর 
সাজ! দিতে সক্ষম হয় কিন্ত পুলিশ প্রভাত দত্তকে সন্ধান করেও 
তখন বের করতে পারেনি । পরে সেধৃতহ'লে প্রমাণাভাবে পুলিশ 
তাহাকে অন্তরীন করতে বাধ্য হয়েছিল। সুধীর ভট্টাচার্য্য আস্তঃ- 
প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার আসামী শ্রেণীভুক্ত হয়ে এসেছিল কিন্তু 
লিউক সুটিং-এ যে তার সক্রিয় অংশ ছিল পুলিশ ত শেষ পধ্যস্তও 
জানতে পারেনি যদিও তৃতীয় ব্যক্তির খোজ তার। করে বেড়াচ্ছিল। 

১৯৩৪ সালে অজিত বন্দু আস্তঃ-প্রাদোশিক ষড়যন্ত্র মামলায় 
বন্দী। জেল থেকে পালাবার পরিকল্পনাকে সার্থক করে 
তোলবার জন্ ভার উপর গ্থাস্ত বৈপ্লবিক দায়িত্ব সে নিষ্ঠার সঙ্গে 
পালন করে যেতে লাগল । 


১১৪) 


চৌঙ্ধ 


এদ্রিকে পালাবার প্রথম পর্য্যায়ের মহড়া নিয়মিত ভাবেই 
চলেছে । 'বম-ইয়ার্ডে' তিনজ্ঞন--নিরঞ্জন ঘোষাল, হরিপদ দে 
ও লেখক মহড়ার শিক্ষা নিতো! । মাঝে মাঝে অপরাপর বন্ধুরাও 
১৩১৪ নম্বর ডিগ্রি হতে এসে অতি সঙ্গোপনে একত্রে শিক্ষা 
নিতো! । বম-ইয়ার্ডের ডিগ্রির বাইরের বারান্দায় একখানি 
সংবাদপত্র হাতে নিয়ে অজিত বন্থু অফিসার ও সিপাহীদের 
গতিবিধি লক্ষ্য করতো । 


বম-ইয়ার্ডের শিক্ষা সমাপ্ত করে ছুটির দিন অপরাহ্রে আমর 
আবার ১৩১৯ নম্বর ডিগ্রীভে একত্র হতাম- "আত্মপক্ষ সমর্থনের 
অছিলায়। সেখানে আবার একদফ। নূতন করে ডিগ্রীর অভ্যন্তরে 
সত্যেক্্র মজুমদার, ভোলানাথ দাস, সীতানাথ দে ও অমূল্য সেনের 
সঙ্গে মহড়ার শিক্ষা চলতো! । দিনের পর দিন আমরা এইভাবে 
শিক্ষাকার্ধা চালিয়ে যেতাম । 
আমর! দিন গুন্ছি_-অনুকূল ঝড়ো, হাওয়ার সাগ্রহ 
প্রতীক্ষায়। কিন্তু হাওয়ার দেবতা মাঝে মাঝে আমাদের প্রতি 
সন্তুষ্ট হলেও এপধ্যস্ত পালাবার সময় সম্বন্ধে কোনও বিচার 
করেননি। একমাত্র ছুটির দিন অপরান্কে তার অনুকূল দর্শন না 


৯৯১৩ 


বিগ্ুবের গথে 


পেলে আমর যে তার সহযাত্রী হতে পারবোনা, সে ধারণ। তার 
তখনও হয়নি । কখনও অপরাহ্ন বেলার এপারে, কখনও রাত্রির 
অন্ধকারে, আবার কখনও বিচারালয়ের কাঠিগড়ার অভ্যন্তরে 
ঝড়ের আহ্বান এসেছে কিন্তু আমর! তখন বন্দী-শালার বদ্ধ 
কারাগারে পাহারাদারের সত ব্যবস্থার মধ্যে অচল বা নিশ্চল হয়ে 
রয়েছি। এদিকে ধর্ধার দিনগুলিতো প্রায় শেষ হতে চললো 
আর তো সময় নেই! আমরা ভাবছি--অনুকূল আবহাওয়ার 
আশা ছেড়ে দিয়ে সোজান্ুজি এক নিদিষ্ট দিনে ঝাপিয়ে 
পড়ব কিন! ! 

পালাবার প্ল্যান সম্বন্ধে অগ্ান্থ যাবতীয় খুঁটিনাটি ব্যবস্থাও 
সম্পূর্ণ হয়েছে। ছুর্যোগপৃণ আবহাওয়ার আঙ্গুকুল্যে অথবা 
ছুপুরবেলাকার মাথা ভাঙ্গা রোদের মাঝে-_যেভাবেই আমরা 
চেষ্টা করিনা কেন ঠিক হয়েছে যে ছোট দেয়াল ডিঙিয়ে 
যুগপৎ ছুটি সারিতে মামর বড় দেয়াল পার হব। এক সারিতে 
থাকবে-_হরিপদ দে, নিরঞ্জন ঘোষাল ও লেখক ; অন্ধ সারিতে 
থাকবে__-ভোলানাথ দাস, সত্যেন্্র মজুমদার ও সীতানাথ দে। 
সারি ছুটির সর্ধব নিয়ে থাকবে__হরিপদ দে ও ভোলানাথ দাঁস। 
তাদের আমরা সংক্ষেপে 0899 0081) অথবা ভিতের মাম্ুষ 
বলতাম। ভিতের লোক হতে হলে অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ 
হওয়! দরকার, তাই তারা ভিতের ভার নিয়েছিল। ভিতের 
লোকের উপরে উঠবে এক সাগিতে নিরঞ্জন দে ও অপর 
সারিতে সত্যেন্্র মঞ্জুমদার, আবার তাদের উপর উঠবে এক 
এক সারিতে লেখক ও অন্য সারিতে সীতানাথ দে। অপেক্ষাকৃত 


১২১ 


বিপ্লবের পথে 


লঘু দেহ বলে লেখকের ও সীতানাথ দের ভাগ্যে জুটেছিল 
শীবস্থান__লঘু দেহের প্রতি তাচ্ছিল্য বশতঃই হোক্‌ 
অথবা সম্মান বশতঃই হোক্‌ বন্ধুরা তা স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ 
করেছিলো । 

সারি ছুইটিকে বহিঃপ্রাচীরের প্রাচীর-রঙ্গীদের আক্রমণ 
থেকে বাঁচাবার জন্য ঠিক হোল, মমূল্য সেন প্রথমতঃ তার সমগ্র 
শক্তি দিয়ে-_ প্রয়োজন হলে তার জীবনের বিনিময়ে _রক্ষীদের 
প্রতিরোধ করবে যতক্ষণ ন৷ প্রাচীরের ভিতর দিক্‌ হতে বন্ধুরা 
প্রাচীরের অপর পারে পৌছাতে পারে। অমূল্য সেন দৈহিক 
বলিতাব জন্য যেমন পরিচিত ছিলে, তেমনি সাহসের জন্য ও তার 
খ্যাতি ছিলে!। বয়সে নবীন হলেও সহিষ্ণতারও অভাব তার 
ছিল না। সাগ্রহ চিত্তে ও হাসিমুখে সে তার ওপর ন্কস্ত কাজের 
ভার বুঝে নিল। 

বড় প্রাচীরের গা ঘেসে জেলের ভিতর দিক থেকে একটি 
পায়ে হাটার রাস্তা সমস্ত জেলকে প্রদক্ষিণ করে চলে গেছে-_ 
সিপাহী ও অফিপারদের প্রাচীর পর্যবেক্ষণ করবার জস্থই রাস্তাটি 
ব্যবহ্ৃত হতো । রাস্তার মাঝে মাঝে বয়েছে দেয়াল প্রহরী। 
আবার এই রাস্তাকে স্থানে স্থানে উঁচু “লীহ গরাদের বেড়। দিয়ে 
খণ্ডিত করেছে । বেড়ার গায়ে রয়েছে লোহার দরজা-_কোথাও 
দরজ| অর্গল বন্ধ আবার কোথাও তাহ। উম্মুক্ত । প্রাচীর প্রহরীদের 
মধ্যে জেলের সাধারণ সিপাহী ছাড়াও কয়েদী হতে বাছাই করে 
এক দলকে প্রহরীর কাজে লাগাবার ব্যবস্থা ছিলো। তাদের 
অনতিদূরেই ছিল সরকারী সিপাহীর ব্যবস্থা । প্রাীরকে বক্ষা 


৯১২৭ 
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করবার ভার ছিলো উভয় শ্রেণীর কিন্তু সরকারী সিপাহীদৈর 
প্রাচীরের ওপর নজর রাখবার সাথে কয়েদী প্রাচীর-প্রহরীদের 
ওপরও নজর রাখার কাঁজ ছিলো। জেলের ভিতরকার এই 
রাস্তার সাহায্যে কয়েদী প্রাচীর-প্রহ্নরীর! যাতে নিজেদের গণ্তীর 
বাইরে জেলের অন্য স্থানে না যেতে পারে তাব জন্য সিপাহী 
প্রহরী কয়েদী প্রহরীর দিকের লোহার দরজাটি তাদের দিক হতে 
তাল। দিয়ে বদ্ধ করে দিত। .প্রাচীর রক্ষার কাজে এতদিন 
তাঁতে কোনও বিক্ব হয়নি৷ | 


১৩১৪ নম্বর ডিগ্রীর ছোট দেয়ালের অপর পারে বড় দেয়াল 
থেকে টেনে ছুইটি লোহার বেড়। ছুই দিক হতে এসে ছোট ও বড় 
দেয়ালের মাঝখানটায় যে একটি নিভৃত স্থান স্থষ্টি করেছিল 
ঠিক সেখানটায় কোনও প্রহরী ছিলনা । এই লঙম্বা-চওড়। ৪০1৫০ 
হাত মাঝখানটির খালি জায়গাই ছিলো আমাদের বড়, দেয়ালে 
পৌছবার পথ। লোহার বেড়ার উভয় পারেই রয়েছে প্রহরী-- 
একদিকে কয়েদী প্রহরী, অন্দিকে সিপাই প্রহরী । সকাল হতে 
সন্ধ্যা পর্যন্ত কয়েদী প্রহরী তার নিদিষ্ট স্থানটিকে পাহাড় দিত। 
বড় প্রাচীরের গা ঘেসে তালপাতার তৈরী ছাতার নীচে ছিল তার 
বস্বার জায়গা--সঙ্গে থাকত কয়েদীর স্থল অর্থাৎ কম্বল, গামছা, 
বাটি ও পানীয় জলের ব্যবস্থা । মাথা-ফফাটারোদই হোক অথব। 
বিরামহীন বৃষ্টিই হউক কাল হতে সন্ধ্যা পধ্যন্ত তার নির্দিষ্ট 
স্থানটি ত্যাগ করবার জে। ছিল না। দুর হতে প্রাচীরের সিপাহী- 
প্রহরীর যেমন তার ওপর নজর রাখতো! তেমনি জমাদার, 


১৯৩ 


বিগাবের গাঙে, 


সার্জেন্টের দল যে কতবার তার €ডিউটী” দেখতে আসতো! তার 
ইয়ত্তা ছিল ন1। বিনিময়ে সে পেতো কারা আইনের নিয়মণন্ুযায়ী 
তার কয়েদের দিনগুলির আংশিক হাস- মুক্তির দিন এভাবে 
বৎসরে ছুই তিন মাস পধ্যন্ত তার এগিয়ে যেতে । 

প্রাচীরের বজ্ববন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রাচীরের 
কাছেই তাই তার আত্মসমর্পণ। নিঃসঙ্গ দেয়ালকে সঙ্গী করে 
কখনও দ্রাড়িয়ে কখনও বা বসে সে স্বপ্ন দেখতে বাইরের 
যেখানে সে ফেলে এসেছে তার জীবনপ্রবাহ। তাকে ফিরে 
পাবার জন্য জেল জীবনের মধ্যে আবরণহীন অর্ধ উলঙ্গ রূপ 
নিয়ে মানুষের যে স্পর্শ ছিলে। তা থেকেও সে নিজেকে বঞ্চিত 
করে প্রাচীর প্রহরীর নিঃসঙ্গতা বরণ করে নিয়েছিলে। 
যেন তার মুক্তির দিন সহজ হয়ে আসে। মেয়াদ হাসের 
এই দিনগুলি 'তাই তার নিকট ছিলে! অতি মূল্যবান--জীবনের 
চেয়েও মূল্যবান মনে হতো। 

ডিগ্রীর ভিতর থেকে পালাবার সময় প্রথমেই আমরা বাধা 
পাব সেখানকার সিপাহী, জমাদার, পার্জেন্ট স্ুবাদারদের তরফ 
থেকে। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনকে কড়া নজরে ও সংযত 
রাখার উদ্দেশ্টে ইংরাজ শাসন কর্তৃপক্ষ বাংলার সেপ্টশল জেল- 
গুলোতে প্রথম মহাযুদ্ধের রণক্ষেত্রের ফেরতা ও সরকারী পেন্সনভোগী 
একদল স্ুবাদ।র শ্রেণীর সামরিক পাপ্রাবী অফিসারকে আমদানী 
করেছিল। তাদের অনেকেই ফ্লাপ্ডার্স যুদ্ধক্ষেত্রে অসম সাহ- 
মিকতার জন্ট সম্মান-পদক ভূষিত জেলের সিপাহীদের কড়াভাবে 
পাহাড় দেবার দায়িত্বে সজাগ করে রাখার ভার ছিল তাদের 
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ওপর । সুবাদার শ্রেণীর মধ্য হ'তে একজনকে বাছাই করে সেদিন 
মোতায়েন করেছিল ১৩১৪ নম্বর ডিগ্রীতে। এদের বাধ! 
এড়াবার জন্য আমরা ঠিক করেছি যে যদি একই সঙ্গে আমরা 
সাত জন ছোট প্রাচীর অতি দ্রুত পার হয়ে যেতে পারি তবে 
এরা কেউই আমাদের রুখতে পারবে না। অন্যান বিপ্লবী বন্ধুদের 
অরক্ষিত অবস্থায় রেখে আমাদের অন্থুসরণ করাও এদের পক্ষে 
সম্ভব ছিলন।। উপরস্ত দেয়াল টপকানোও শিক্ষা সাপেক্ষ। 
একমাত্র ছুটাছুটি, চীৎকার, পাগলাঘট্টি ও বাশি বাজিয়ে তার! 
সাহায্যের আবেদন জানাবে মাত্র । 


*্ধ 


পনের 


অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত দিবসের যেন ইণ্গত পেলাম । 
আগষ্ট মাসের শেষ তারিখে (৩১শে আগস্ট, ১৯৩৪ সাল) 

ঃকালীন ইংরেজী ষ্টেটম্যান্স কাগজখানায় আবহতথ্যের 
পূর্বাভাসের রিপোর্টে অপরাহ্ছের দিকে প্রবল ঝড় বাদলের 
সম্ভাবনার কথ! উল্লেখ ছিলো । সকাল বেল। থেকেই আকাশের 
গায় এলোমেলো ভাবে ছড়ান রাশি রাশি সাদ1 মেঘ দূর হতে 
দূর গগনে উড়ে বেড়াচ্ছে । তাদের আহ্বানে দিক্চক্রবাল থেকে 
অনম্ত মেঘের পুঞ্জ মহাকাশের শুন্ততা ভরে দিতে লাগল। 
অসীমের নীল আকাশ ঢাকা পড়ল মেঘের আবরণে । ্ুুর্য্যের 
স্তিমিত আভা নিঃশেষ হয়ে এলো! । 

আমরা কয়জন বম-ইয়র্ড থেকে ১৩১৪ নম্বর ডিগ্রীতে 
যাবার অনুমতি নিয়ে সিপাহীর প্রতীক্ষায় বসেছিলাম। সিপাহী 
যখন এলো তখন অপরাহ্ছের দিকে বেলা গড়িয়ে গেছে। 
১৩।১৪ নম্বর ডিগ্রীর গেট্‌-প্রহরী আমাদের নিয়ম মাফিক্‌ তল্লাসী 
করবার পণ ডিগ্রীর আাগিনায় প্রবেশের অনুমতি দিল। ডিগ্রীর 
বন্ধুরা আমাদের অপেক্ষায় আঙিনাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। সামান্য 
আকার ইতডিতে কথাবার্তা বলে আমর! ডিগ্রীর ভিতর মছ্ড়া 
দেবার জঙ্ ঢুকে পড়লাম। মহড়া শেষ হলো। তারপর পরবার 
চারধান৷ ধুতিকে দড়র মত করে পাকিয়ে কয়েক হাত অন্তর 
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কয়েকটি শক্ত গাঁট বেঁধে দিলাম। ছুখানা ধুতি দিয়ে একটি করে 
দড়ি তৈয়ার হ'লো। আমরা আর দেরী না করে ডিগ্রীর ভিতর 
থেকে বাইরের আঙিনায় এলাম। 

আসন্ন হরর্ধোগের ছায়! পৃথিবীতে নেমে এসেছে । মেঘের 
ঘন আবরণ পৃথিবীকে ঢেকে দিয়ে আমন্ত্রণ জানালো দিকে 
দিকে--ছুটে এলো পাগল হ।ওয়। উন্মত্ত বেগে। গাছপালাগুলি 
তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেন ছুটে বেড়াতে চায়। আকাশের 
গ! চিড়ে মেঘের বুক থেকে বিছ্াৎ ঝলক্‌ মুছুমূ্ু রাঙিয়ে দিচ্ছে 
বিশ্বচরাচর-_-অনন্ত যাত্রাপথে আলোক বিচ্ছুরণ। ঠিক এমনি 
স্ময়ে “আমিও যাব” “আমিও যাব” বলতে বলতে ছুটে এলো 
ডিগ্রীর ছোট প্রাচীরের দিকে আমাদেবই অপর একজন বহ্ধু 
জ্যোতি মুকুল ঘোষ। পালাবার পরিকল্পন। নিদিষ্ট লে।ক ছাড়া 
কেউ জানতে। না। দশবার জন বন্ধুই শুধু জানত কিন্তু ন! 
জেনেও জ্যোতির বিপ্লবী মন বুঝতে পেরেছিল যে আমরা 
পালাবার আয়োজন করেছি এবং আজই ও) সম্পূর্ণ হতে বাচ্ছে-_ 
তাই সাময়িক উন্মাদনায় তাঁর মনের বৰীধন খুলে গেছে। 
যাবার জন্থ তার নাম নির্দিষ্ট ছিল ন1। তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে 
স্থবাদারের জিম্মায় অসুস্থতার অজুহাতে জেল হাসপাতালে 
পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো।। ন্ুবাদ্রার তাকে পৌছে দিয়েই অবিলম্বে 
ফিরে এলো | 

স্থবাদারের মনে সংশয় এসেছে--বাংল। দেশে বিপ্লবীদের 
অসম-সাহসের কত ঘটনা! সে ঘটতে দেখেছে-কত বীর ফাসীতে 
গেছে, আর কতই না গেছে। দীপাস্তরে | জেলের ভিতর তাদের 
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শক্ত বীধুনি দিয়ে ধবে কাখার কাজ হলো তার। বিপ্রবীবা 
দুর্ধ্যোগের প্রল্শস্কবী আবহাওয়। মধ্যে কি কববে কে জানে ! 
জেলের আনাচে কানাচে বিপ্লবেব রক্ত-শত-দল। দীনেশের 
তাজা রক্ত এখনে শুকোয়নি! তাই সে ডিগ্রীর আঙিনায় 
ত্রস্তপদে সিপাহখদেশ সতর্ক কবে দিষে সাবধান দৃষ্টি রেখে 
পাহড়া দিচ্ডে। 

সঞ্চান গতিবেগ বেডেই চলেছে, পথবা কেপে কেপে 
উঠছে। এবাৰ মুষলধাধে বৃষ্টি নেমে এলো।। মেঘেব গঞ্জন, 
বিহাতেব ঝলকানি, উন্মন্ত পাগল। হাঁওয়াঁৰ সঙ্গে বৃষ্টি এসে 
যেন অকালে ক।লবৈশাখাৰ আহ্বান জানালো-_তারই সাথে 
সাথী হয়ে দিগন্তে ছুটে বেড়াবাধ জদ্য। প্রশ্বীদের মনকে 
সামরিকভাবে ভোলাবাব জগত আমা ডিগ্লীব ভিতর প্রবেশ 
কবল।ম। তাঁবা আশ্বস্ত হয়ে ডিগ্রী ও উপডিগ্রীর আছিনার 
দরজাগুলে। নামমাঞ বন্ধ কবোঁদয়ে বাইবের আডিনায় পাহাড়। 
দিতে সরু করলো। 

এবার পালাবার সিগন্যাল পড়ে গেলো-_ এক-ছই-তিন। 
আমরা সবাই হবিপদঃ নিব্জন, মতোন, ভো।লানাথ, সীতানাথ, 
অমূল্য ও লেখক ঝ'ডেব বেগে ছুটে চলেছি ছোট প্রাচীরের 
দিকে। প্রাচীব পার হনে যাচ্ছি এমনি সময়ে ডিগ্রীর ভিতর 
থেকে এক কয়েদী পাভাড়াদারকে হঠাৎ সামনে দিয়ে বাহিরের 
আঙিনার ভেজান দবজার দিকে ছুটে যেতে দেখে বন্ধুদের অন্দেহ 
হল যে সে স্ুবাদার ও দিপাহীদেব পাশাবার খবর পৌছাতে 
যাচ্ছে। মূহুর্ত দেরী না করে বন্ধুবা তাকে ক্ষিগ্রগতিতে ধরে 
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সেলে ভিতর টেনে নিয়ে গেল এনং তাঁবপব মেঝেতে চীৎকবে 
ফেলে দিয়ে তাব মুখে কাপড গুঁছে ভাত পা বাধতে গুরু করে 
দিল। ঠিক এমনি সমযে আমিও তাদেব সামনে এসে পড়ি এবং 
“সময় নেই” “সময়নেই? বলে ভুসিধাঁর কবে দিতেই বন্ধুরা তৎক্ষণাৎ 
কয়েদীকে ছেডে দিয়ে আদেশ দিল যেন পে মেলেব দেয়ালের 
দ্রিকেমুখ করে চোখ বুজে বসে থাকে । কয়েদীটি সেই ভাবেই ভয়ে 
আডষ্ট হয়ে বসে রইল। সঙ্গে সঙ্গে আমব! সবাই পরপর অতি 
সহজেই ছোট দেয়।ল পাব হযে গেলাম । পাঁব হবব সময় দেখতে 
পেলাম কয়েদীটি আভিনাব দবজা! "লে যেন দ্ভুটে বে হয়ে গেল। 
কানে ভেস এলে _প্রবল উতৎকগ্ঠান্র নিক্পাষ হাবিলদাব ও 
সিপাহীর দল সেলেব আডিণী থেকে সমন্ববে আর্থনাদ +রছে-- 
“আসামী ভ।গতা হ্যায়” “আসামী ভাগতা। হা।য়”। আশেপাশের 
অন্যান্থ সিপাইর।৪ বাশ বাজাতে স্ুক কবেছে। পধ্যবেক্ষণ- 
গম্ুজের দৃষ্টি পঞ্েছে। 

একদিকে ঝড় বাদলেব কদর ভাগুবের সাথে ভয়ার্ত 
প্রহরীদের বাশীর শঙ্কা-ধবনি, অন্ঃদিকে শুঙ্ঘল ভেঙ্গে জাতির 
মুক্তি সাধনে বিপ্লবেব অভিযাত্রীদের সাথে দেশী ও বিদেশী 
অত্যাচারী শ।সক শ্রেণীব নগ্নশক্তি প্রয়োগেব ব্যাপক প্রস্তুতির 
ব্যবস্থা । উশ্মত্ত প্রকৃতি তাব সমগ্র শক্তি দিয়ে যেন মুক্তির পথকে 
রক্ষা করছে। ঝড়,বাদল ও বজ্রের শক্তি আমাদের দেহে সঞ্চারিত। 
চকিতে পৌছে গেলাম বড় দেয়ালের গায়। দূর হতে দেখা যাচ্ছে? 
বন্ধুবর অমূল্য সেন তার সুদীর্ঘ, সুন্দর ও বলিষ্ট দেহ মন নিয়ে 
লোহার দরজা আগলিয়ে দাড়িয়ে আছে আর ওপারের 
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সিপাইব সঙ্গে তাব ঝুটোপাটি ও লড়।ই চলেছে। প্রথম সারিতে 
বন্ধুবর হরিপদ দের গ৷ বেষে নিরগ্রন ঘোষাল ঝটিতে উঠে যেতেই 
অ।মিও তৎক্ষণ।ৎ দড়ির এক কোন দাতে চেপে হবিপদদের গা 
বেয়ে নিরঞ্জনের কাধে চড়ে গেলাম। হরিপদ দে পায়ের পাতার 
উপর ভর দিয়ে সামান্য একটু উচু হয়ে দাড়ান্চেই অতি সহজে 
হাত বাড়িয়ে দেয়ালের শীর্ষে উঠে পড়লাম। ওপাশে দ্বিতীয় 
সারির দিকে দৃষ্টি দিয়ে উপরের নিকে নজর দিতেই দেখতে 
পেলাম স্থ-উচ্চ গন্ুজ ঘবেব সিপাহীদের অস্বাভাবিক চঞ্চলতা। 
গজ শীর্ষে মোতায়েন সিপাহীবা1 ঝোলা ন বৃহৎ ঘণ্টাটি জোর হতে 
জোরে ভ্রুততাঁলে ঢং ঢং ঢং শবে বাজিয়ে চলেছে _গম্ভীর হতে 
গম্ভীরতর উন্মাদনায় । ঝড়ের কদ্র তাগুবের কাছে তাদের প্রচেষ্টা 
[লয়ে যাচ্ছে বাতাসের গায়। বিপদজ্ঞাপক লাল নিশানা ও 
বিপদের দিক্‌ দেখাবাব বোর্ডগু ল টানিয়ে দিয়েছে_ জেলের সদর 
রাস্ত।র দিকে যেখান হতে ছুটে আসবে সাহাযা-বাহিনী। 
দড়ির কোনটি হাতে নিয়ে প্রাচীর থেকে লাভ দিয়ে 
বাইরে পড়লাম, ঘাসে ভরা ভিজে মাঠেব ওপর। পড়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই দৃঢপদে দীড়িয়ে দড়ির কোনটা শক্ত করে ধরে রইলাম। 
ুন্র্থেপ্প মধ্যেই নিবঞ্জনও দড়ি বেয়ে এপারে নেমে এলো । 
নিবঞ্জনেব হাতে দড়ি কোনটা দিয়ে গঙ্গার দিকে ছুটে গেলাম। 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হরিপদ দে ও নিরঞ্জন ছুটে এলে। গঙ্গার 
কিনাবায়। গঙ্গায় ঝাপ দিতে যাচ্ছি এমনি সময়ে সীতানাথ 
দেও ছুটে এসে হাজির হলে। ৷ জলে বাপ দেবার সময় সীতানাথ 
দে বলে গেলো সত্যেন মজুমদার ও ভোলানাথ দাস দড়ি 
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বেয়ে দেয়ালে উঠতে না পারায় সে দড়ি ছেড়ে দিয়ে একাই 
ছুটে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। বোধকরি অমূল্য সেনের 
ব্যুহ ভেদ করে পিপাহীর দল প্রাচীরের গায়ে এসে পড়েছে এবং 
বন্ধুঘ্য় সত্যেন মজুমদার ও ভোলানাথ দাসের দেয়ালে 
উঠবার গ্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। 


ষোল 


সাগরের বাণী নিয়ে জোয়ার এসেছেঃ জোয়ারের বাণের 
সাথে ঝড় বাদলের অবিশ্রাস্ত জলরাশি মিশে কালীঘাটের 
মরা গাঙ্গকে ভরা গাঙ্গে পরিণত করেছে। উচ্ছল জলরাশি 
গঙ্গার বক্ষে ঢেউ তুলে ঝড়ের সাথে ছুটে চলেছে। 
প্রো সীতানাথ দে তার লঘু দেহ নিয়ে তরতর করে সশতার 
দিয়ে নদী পার হয়ে গেলে! । হরিপদ ও নিরঞ্জন একই সাঁথে 
ওপারে উঠে গেলো । আমিও তীরের দিকে এগোচ্ছি কিন্ত 
শআ্োতের টানে আমার দুর্বল দেহ কাঁলীঘাট পুলের দিকে ভেসে 
চলেছে। তীরে পৌছতে আমার খানিকট। দেরী হতে পারে ভেবে 
বন্ধুদের জল থেকেই চলে যেতে নির্দেশ দিলাম কিন্তু বন্ধুরা--- 
হরিপদ দে ও নিরঞ্রন ঘোষাল--আমার কথা না মেনে আবার জলে 
নেমে পড়ল এবং তার তাদের হাত থেকে গামছার একটি কোন 
আমার দিকে বাড়িয়ে দিতেই আমি তার সাহায্যে তীরে উঠে 
পড়লাম। তীরে উঠেই জেলের দিকে এক পলক দৃষ্টি হেনে 
বুধতে পারলাম যে সশম্্রবাহিনী প্রাচীর রক্ষার্থে তখনও 
এসে পৌছায়নি। পালাবার পর থেকে চার মিনিটের মত সমক্ব 
পার হয়ে গেছে-_রক্ষীদের পৌছব।র সময় আসন্স প্রায় । ওপার 
হতে আমাদের দেখতে পেলেই "শিকার" লক্ষ্য করে তাদের 
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বিপ্লবের পথে 
বন্দুকগুলি গঞ্জে উঠবে তাই মূছর্তও অপেক্ষা না করে বিছবাৎবযেগে 
হিন্দু মিশনের গা বেয়ে ছোট্ট একটি রাস্ত। ধরে হরিশ চাটাজ্জা 
স্বীটে ছুটে আমরা বের হয়ে পড়লাম । 
কল্কাতার জনমুখর ও যানবছল রাস্তা--প্রবল বর্ষার 
ধারার তলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জনপ্রানীর বা যানবাহনের 
চিহ্ন মাত্র কোথাও দেখা যায় না। রাস্তার মোড়ের পুলিশ- 
পাহাড়াদাররা অস্তর্ধান হয়েছে। একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী 
প্রলয়ের দেবতা। বড় ও বৃষ্টি মাথায় নিয়ে একহাটু জল ভেঙ্গে 
ঘুমস্তপুরীর মত সারি সারি অট্রালিকাগুলির পাশ কাটিয়ে আমর! 
শহর থেকে বিভিন্ন দিক দিয়ে বের হয়ে যাবার জন্য এগোতে স্থারু 
করেছি। সীতানাথ দে একাকী চলে গেল হাওড়ার দ্বিকে; 
হরিপদ দে দক্ষিণ কল্কাভার উপকণ্ঠে কস্বার দিকে । নিরঞ্জন 
ও আমি ছুটে চলেছি ভবানীপুরের দিকে । সেখানে থানার 
নিকটে পৌঁছেই অপেক্ষমান একখানা ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে 
চড়ে বসলাম। থানার দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারলাম 
যে থানার নীরবতা ভগ্ন হয়নি, পালাবার সংবাদ তাদের নিকট 
তখনও পৌছায়নি। ট্যাক্সিখানা জাকার্বাক। রাস্তা বেজে ছুটে 
চললে! উপ্টাডাঙ্গার দিকে। উল্টাডাঙ্গ ষ্টেশনের নিকট পৌঁছেই 
ট্যাজিওয়ালাকে ভাড়া চুকিয়ে বিদায় দিলাম। অতি সংগোঁপনে 
ও সযতনে অয়েল পেপার দিয়ে মুড়ে রাখা! কয়েকখানি এক 
টাকার নোট সঙ্গেই ছিল। বর্ধার বা গঙ্গার জলে নোট কয়খানি 
নষ্ট হয়নি। নিকটেই এফ পার্টি বন্ধুর বাঁস। ছিল। তাকে 
না পেয়ে দুর থেকে রাপাঘাটগামী একখানা লোকাল 
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টরিন,ষ্টেশনে আস্ছে দেখে ছুটে গিয়ে আমরা তাতেই উঠে 
বসলাম। 


আমরা আগে থেকেই ঠিক করেছিলাম যে কলকাতা 
সহরের উপকণ্ঠে আশ্রয় নেব। কলকাতা সহর গোয়েন্দ! 
বিভাগের কেন্দ্রস্থল। স্পেশাল-ত্রাঞ্চ ও ইনটেলিজেন্স-ব্রাঞ্চ 
গোয়েন্দা বিভাগদ্ধয় বিপ্লবীদের সকল রকম কেন্দ্র ও আড্ডাগুলিকে 
চষে বেড়াচ্ছে । যুগান্তর, অনুশীলনঃ বি, ভি প্রভৃতি বিপ্লবীদলের 
চিহ্নিত ও সন্দেহভাজন কন্মীদের ওপর শ্ঠেন্দৃষ্টি রেখেছে। 
পালাবার অল্প সময়ের মধ্যেই_-আনুমানিক আধ ঘণ্টার মধ্যে” 
কলকাতার প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি, রেল ষ্টেশন ও দ্রেতগামী 
খানবাহন সবই পুলিশের ব্যাপক সন্ধান ও তল্লাসীর মধ্যে 
এসে যাবে। গোয়েন্দা পুলিশ ও সাধারণ পুলিশ তাদের যুক্ত 
সন্ধানী দল উপদল নিয়ে বিপ্লবীদের আড্ডা, মেস্‌ ও বোভিং 
ছেয়ে ফেলবে এবং তাদের সাহায্য করবার জন্ক রাইফেলধারী 
বাহিনী ছুটবে-_পুলিশের গাড়ী নিয়ে রাস্তায় রাস্তায়। 


পুলিশের অসংখ্য গুপ্তচর বাহিনী এবং দেশড্রোহীর দল 
সঠ্ঠিক অথবা কাল্পনিক খবর দেবার জন্য অন্ধকার গুহা থেকে 
প্রভুদের নিকট এসে হাজির হবে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন 
দান! বাঁধবার সাথে পাথে দেশজ্রোহীর দল গজিয়ে উঠেছিল-- 
আগাছারই মতন জাতির বুকের পাঁজরের মধ্যে । জাতির শক্তিমান 
অংশকে নিজাঁব ও শক্কিহীন করে দিয়ে তারা নিজেদের ও 
পরিবারের উদরপুন্তি করতে সংশয় করতোনা। সম্প্রতি এদের 
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ধরাছেশয়ার বাইরে যাবার জন্য 'আামরা সহরের বাইরে ছুটে 
চলেছি। 

ট্রেন খানায় তেমন ভিড় ছিলন1। ঝড়ের প্রচণ্ডতা থেমে 
গেছে কিন্তু বৃষ্টি তখনও মুষলধারায় পড়ছিল । আমাদের পরণে 
ধৃতি ও ফতুয়া ছাড়া আর কিছুই ছিলন1। সার! গ ঘেয়ে অঝোরে 
জল ঝরে পড়ছিল। এমন বেহন্দ ভিজে জাম! কাপড় নিয়ে কেউ 
যে গাড়ীতে সওয়ার হ'তে পারে যাত্রীরা অনেকেই হয়তো 
ভাবতেও পারেননি । গাড়ীর প্লাট্‌ফরম তো! জলে ভরে গেল! 
অবাক হয়ে অনেকেই এমন করে ভিজে যাবার কারণ জিজ্ঞাসা 
করলো । জড়িতকণ্ঠে অতি সংক্ষেপে জবাব দিলাম--শ্বশান থেকে 
ফিরছি। জবাব শুনেই সহান্বভূতিতে অনেকে জায়গ! ছেড়ে দিয়ে 
দূরে বসল। নিরঞ্জনের মুখে মুচ্‌কি হাসি দেখে তাব গা! টিপে 
দিয়ে যুখ নত করে বসে রইলাম যেন আমরা শোকে জিয়মাণ হয়ে 
আছি কিন্তু আমাদের মনের ভিতর উভয়েরই অপ্রকাশে রয়েছে 
গভীর আশংক1।--যাত্রীদের মধ্যে অলক্ষিতে উপস্থিত 
কোনও গোয়েন্দা অফিসার আমাদের স্থপরিচিত মুখ দেখলেই 
চিন্তে পারবে এবং শ্মশানের রহস্য বের হয়ে যাবে। 

গাড়ী ছুটে চলেছে। পালাবার পর থেকে প্রায় এক ঘণ্টা 
হ'তে চললো1-অদৃরেই শ্যামনগর ষ্টেশন্‌। শ্ামনগর পার হলেই 
ভাটপাড়ায় গাড়ী এসে ধাবে। ভাটপাড়া ষ্টেশন মোটেই নিরাপদ 
নয়স্-ভাটপাড়া স্থানটি রাজনৈতিকগন্ধী। গোয়েন্দাদের 
আনাগোনার সম্ভাবনা তো এমনিই সেখানে আছে। জলেখানে 
গাঁড়ী তল্লাী হতে পারে। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই কল্কাতার ও 
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কল্কাঁতার নিকটস্থ স্টেশনগুলিতে তল্লাসী সুর হয়ে গিয়ে থাকবে। 
আমর! তাই আর বেশী দূর না এগিয়ে শ্যামনগর ষ্টেশনেই নেমে 
পড়লাম। ষ্টেশন গেটে ছাড়পত্রের জন্ত এক টাকার ছুইখানা নোট 
দিয়ে বাইরে এসেই জগদ্দলের দিকে পায় হেঁটে রওন। হলাম । 
ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে দ্রুত এগিয়ে চলেছি-__অদূরেই পুলিশের 
থাঁন।। দূর থেকে থানার ভিতর অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য, যানবাহনের 
সমাবেশ ও বনু লোকের ব্যস্ততাপুর্ণ গতায়ত দেখ যাচ্ছে। 
দিনের আলে। শ্লান হয়ে এসেছে, বৃষ্টি থেমে গেছে। 
গোধুলির ছায়া নেমে এসেছে, পৃথিবীর ওপর। থানার 
রাস্তাটুকু সোজান্জি ছুটে পার হয়ে গেলাম। শ্রাস্ত 
দেহকে সজোরে টেনে চলেছি কিন্তু কিছুটা পথ যেতেই 
হঠাৎ দূর থেকে বিপরীতমুখী একখানা পুলিশের সশস্ত্র 
গাড়ী বেগে ছুটে আসছে দেখে আমরা প্রমাদ গুণলাম। স্পষ্টই 
দেখতে পেলাম যেন দূর থেকে সশন্ত্র গাড়ীখানা আমাদের দিকে 
সন্দিগ্ধ দৃষ্টি হেনে অগ্রসব হচ্ছে কিন্ত তারা নিকটে এসে বিপ্লবীর 
মত অতটা ভযঙ্কর আমাদের দেখতে তাদের মনে ন] হওয়ায় 
সোজান্ুজি শ্য।ম্নগর থানার ভিতর গাড়ী নিয়ে ঢুকে গেলো! । 
এরা “খুঁজে” বেড়াচ্ছে । আমরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হেঁটে জগদদল 
শ্রমিক বপ্তির ভিতর সনত্বরই পৌছে গেলাম। এখানে পৌছে 
খানিকট। নিশ্চিন্ত মনে এগোতে নুরু করেছি । জগব্দল বাঁজারের 
ভিতর দিয়ে রাস্তা চলে গেছে গঙ্গার পার ঘেষে, ভাট্পাড়ার ধিকে | 

জগন্দল বাজার-_মজুরদের আনা-গোনার অস্ত নাই। উজ্জ্রল 
বিজলী আলোয় বাজার ও রাস্তা আলোকিত। দিনাস্তে মজুরদের 


১৬৬ 


বিপ্লবের, গথে 


পারস্পরিক আদর আপ্যায়ন তাদের গোষ্ঠী ছেড়েও পথচারীদের 
যেন সৌভ্রাত্রের আবেদন জাঁনাচ্ছে। সোডা পানী, লাল ও নীল 
পানীয় জল, পান ও সিগারেটে ছড়াছড়ি । মলিন দেহ ও মলিন 
পোষাক পরিচ্ছদকে উপেক্ষা করে মানুষের অন্তরের রূপ যেন তার 
পরিচয় জানাচ্ছে । সস্তা মালের বিপনিগুলি ঘিরে রয়েছে॥ মজুর 
ও মজুর গৃহিণীর দল-_সম্ভা মালে কেনাবেচার অন্তবালে সন্ত 
শ্রম-মূল্যের বিনিময় । অনতিদূরে বাজার পাব হয়ে ব্য/রাকপুর 
ট্রাঙ্ক রোডের একদিকে রয়েছে এংলো-ইতডয়া জুট মিলসের 
গ্রাসাঁদোপম অট্টালিকাশ্রেণী গঙ্গার পার ঘেষে, আর অন্থ দিকে 
রয়েছে এংলো-ইগ্ডিয়া জুটু মিলসের বাবুদের কোয়ার্টার নামে 
পরিচিত দ্বিতল গৃহশ্রেণী। এংলো-ইগিয়া জুটু মিলস্‌ বাংঙ্গার 
পাটের ব্যবসাদার। পাট ও পাটজাত চট ও থলে তৈরী করে 
ছুনিয়া জোড়া ব্যবসা গড়ে তুলেছে । মোটা মুনাফায় গড়ে তুলেছে 
বিদেশী ধণিকতস্ত্রের বিশাল ও দৃঢ় ভিৎ। আস্তর্জতিক ধণিকতন্ত্রের 
মধ্যে পাটের ব্যবসাঁদারর1 বিশিষ্ট গণ্য ও মান্য বলে পরিচিত। 
ব্রিটিশ সাঁআাজোর তার! শক্তিশ।লী ধারক ও বাঁহক। তারই 
আশ্রয়ে রয়েছে সহশ্র সহত্র কুলি মজুর আর বাঙ্গালী বাবুর দল--_ 
'শ পরম্পরায় কেরাণীকুল নামে খ্যাত-_বিদেশী ধণিকতন্ত্রের 
সুনাফার যোগান্দার আর ভূখা মিছিলের ভবিষ্যৎ সহযাত্রী 
এ'রা। 

বাজার ছেড়ে বাবুদের কোয়ার্টারের সামনে এসে হাজির 
হলাম। সেখানে অন্ধকারের এক কোনে দাড়িয়ে বাবু-কোয়াটারে 
পরেশ ব্যানার্জার খোঁজ হৃরতেই পরেশ এসে হাজির হলো । 


১৩৭ 


বিপ্লবের পথে 


পার্টি দরদী, স্বভাবে দিল্দরিয়া ও বেপরওয়া প্রকৃতির লোক 
বলে পরেশ পরিচিত ছিলো-_নিনঞ্জনের বিশেষ পরিচিত ও 
বিশ্বাসী বন্ধু। অন্ধকার কোনে এসে আমাদের দেখেই অবাক্‌ 
হয়ে জড়িয়ে ধরে তার শয়ন কক্ষে নিয়ে গেলো । পরেশের 
আনন্দ যেন ধরে না! জামা কাপড বদ্লাবার জন্ত সে তার 
নিজের জাম! কাপড় নিয়ে এলো । ভিজে জাম! কাপড় আমাদের 
গায়েতেই শুকিয়ে গেছে। স্নান সেবে জাম! কাপড় পরে ঘরে 
ঢুকছি এমনি সময় পরেশের ছোট ভাই ভাটপাড়া থেকে এসে 
জানালো, যে ভাটপাডায় গাড়ী থামিয়ে অনেকক্ষণ তল্লাসী 
চলেছে। কলকাতার জেল ভেঙ্গে বিপ্লবীরা অনেকেই নাকি 
পালিয়েছে, তাঁদের ধরবার জন্য সর্বত্রই তার বার্তা এসেছে । কথা! 
শুনে মনে হোল, আমাদের গাড়ীখানা বা পরবর্তী গাড়ীখান। 
থেকেই তল্লাসী সুক হয়েছে । আমাদের হিসাব নির্ভূল হয়েছিল। 
সময়মতই আমরা শ্যামনগর ছেঁশনে নেমে গড্ডেছিলাম। 


এবার মনে হোল, পিছে রেখে আসা বন্ধুদের কথা । জত্যেন্্ 
মজুমদার, ভোলানাথ দাস, অমূল্য সেন দেয়ালের গায় ধরা 
পড়েছে। তাদের জীবন রক্ষা! হয়েছে কিনা সন্দেহ! 
সম্মুখ মৃত্যুর সাথে তাদের নিরস্ত্র লড়তে হবে। একমাত্র 
ভরস৷ তাদের মনোবল--“জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত 
ভাবনাহীন*--এই মনোবলই হয়তো তাদের সবাসরি খনের 
হাত থেকে বীচাতে পারে! 


১৩৮ 


সতের 
হবিপদ ও সীতানাথ দে শিশ্চহই ইতিমধ্যে তাঁদেব 
আশ্রয়ে পৌছে থাকবে । "তবুও তাদেব সঠিক অবাদেন জন্ 
কলকাতায় লোক চলে গেল। গশীণ বাতে সে ফিরে এসে 
জানালো, __কলকাতাব ষ্টেশনগুলি গোবেন্দা পাপশেব আমদ।নতে 
গিজ, গিজ, করছে, চাবদিকেই পুলিশেব সএর্ক ও সন্ধানী দৃষ্টি যেন 
ওনা ওত পেতে বসে বয়েছে (যমণ কে বসে থাকে শিকাব 
ধরবাব জন্য বনের বাঘগুলো । পাছে তাকে মনুস্ণ কবে 
পুলিশ আস্তানাব সঞ্ধান পাঁয় তাই সে কাবো কাছে বাহে সাহস 
করে যায় নি। 
রাত কেটে গেল, প্রঙ।তী সংবাদে মাশাধ। সকাল 
বেলাকাব কাগজ এলো । দৈনিক বাণ । ও ইংবাজ1] কাগজ- 
গুলো তাদেব প্রথম পৃষ্ঠায় বড বড হবফে “আলিপুৰ সেপ্টল 
জেল থেকে আন্তঃপ্রাদেশিক যডযন্ত্র আখলাব আসামীদের 
চাঞ্চল্যকর ও ছুঃসাহমিক পলায়ন” শিবোনাম। দিয়ে পলাতক 
বাজনৈতিক বন্বীদেব নাম, ধান ও বাজনৈতিক পরিচয় দিযেছে। 
প্রাথমিক সংবাদে জেলের অভ্যন্তবে যাবা ধখা পড়েছে তাদের 
নাম বয়েছে--সত্যেন মজুমদার, ভোলানাথ দাস ও অমূল্য সেন। 
পরবতী সংবাদে দেখতে পেলাম, পুলিশ অত্যানের ফল শখবপ 
বালিগঞ্জ স্টেশনের নিকট হরিপদ দে গ্রেগ্ডার হয়েছে। 


২৩৯ 


বিপ্রবের পথে 


বন্ধুবব হরিপদ দ। ৮গপাবেন খবব আকন্মিক ও মন্মীস্তিক। 
সমযের অঙ্মাতিকম্খ |বচাবেৰ 501 দপযুপ্ত কৌশল আয 
কবেই ছুণজ্ব গা্ব মণ দুলহ গল-প্রাচীব পাব হতে 
অ।মবা সক্ষম হযোছহিশাত 1 কলবী1ঠা সত ছেছে বাবাব সমধও 
তেমনি সমধযেব শ্িষ্মা শিগাব আ।মবা নস্বদিম।ন। ত৭৪ মনে হোল 
যেন হবিপদ “দে সখ।নেহ মান (৮ নে পাণাবাব তল্লপ সমধেব 
মধ্যেই ব 917 নিক৮*ম বাশ শানব গাব গোষেন্দা 
পুলিশ নিম বাত সন হখো এ এব হাণপদ দে কসবা 
যাবা পথে প ৭ ০117 পু নখে এন পছেছে। 

[9টি শাসন খান বাছেল নত ৩ [৮1১ ব্যবন্ত। 
সর্ববএই সমযন চা] পণঠে ক্ষত ইপ্তছেও শন্পেচ নেই | 
প্ল।ঙকদেল পন্থা হা বলল 4 বাবে ষে ব্যাপক 
অভিযান পুলিশ সাবাপ।5 এলে 11৭৮ সংবাদে ৩।ব 
বিশদ বিবণণ আছে । বের দানা স্থান গান। ও বাগনৈতিক 
কন্মদের গ্রেপ্াবেব সবা্দব সাথে ৭ শকাণা এতে পাহর্গামা 
ট্রেনগুণিতক শ্রীবামপুব, চন্দননণব নটি এনপাক বধ্ধমান ও 
খডগপুব স্পেল সয)গ্ক নিযে এস গল্প খবে দেখাব বিবব্ণও 
তাতে বযেছে। পনলে এই ৩ সাল 11৯ বুদ গেষে একদিকে 
মফঃম্বলেপ সব ৩ পণ। অঞ্চলে, টিএিষ ববে পুবব বাংলাষ ঢাকা, 
ফগিদপুব ববিশ।ল কুনিপ্প। গঙাহ জাধগায এবং অন্যদিকে 
সীতানাথ দে ০$+ ধববাশ ভাগ্য শবে পশ্চিম ৭ দন্িন[পদলে 
পাঞ্জাব, ইট-পি ও মাাজ অব পধহঠিযে পভশ। 

ইংবেজ সাআগ্েব খুনিখাদেব চোটি “্ড সংল ব্যধস্থাথচলিই 


১৪৬ 


বিপ্লবের পথে 


সংরক্ষণ নীতির উপব নির্ডরশীল। বিপ্লব আন্দোলনকে স্তব্ধ 
করবার জন্য চগ্ুণীতির আশেধ প্রয়োন বাবস্থাওর মধ্যেও যেন 
কোথায়ও দাগ এখনে চাও চ।ত্ালশে। পাখষ্যুতেণ ধারা 
জান্বাব জগ্ঠ বিপ্লবী দনেক সভ।দেল এধে। হানা খন বিপজ্জনক 
বলে বিবেচিত হয়নি, ত।দেল ছগাব শকে হ বেস শালক গ্রেপ্তার 
না করে বাইউবে দেখে দিত, ঘন তাদের আন্ুমবণ করে 
পার্টির ফেবারীদেব খোছ-খব পেতে আথব নবা।গঙত্দের কপ ও 
পশিটয় সন্বন্থো পমাবিখহল ঠতে শালে। শিপ্রীপ আন্দেলনের 
গতি ক্ষমাহীন নতব শন্তরাপে, সাম।দ। ব্রক্ষাণ পযোজনে ছিল 
এই দৈও নীতি-বর্ভম।ন ইভ শিব তের দিকে জন্গ্রসাবি ত। 

কুমিল্লার মণি দাশ গুপু হ লাহ।৭ বন পায় তখন কলকাতার 
কলেজে পডত। পুলিশেল কডা নব এডিষে€ সগঠনের সাথে 
যোশশ্বত্র বাখন্ে "বর সং মোচন | আনাতে সংগে সম্পক 
ক্তাপন কলতে তাপ ৮ম হাগে। 

বিপ্লব- গান্বালনতক বাচাবার পিযেনে যেরারা ঠিসাবে 
আত্মগোপন বদে হাক শেঙগায় আপা পুবে » গঞ্নকে বাচিয়ে 
রেখেছিল নাদের মশে। পুশ দেন, এপণিসাদ সেনগুপুঃ দেবব্রত 
রায়, মাখন কর, পরণীশ নন্দ পুরকীয়ন্ত ৬ নাবাকম্মী পাকল 
মুখাজ্জী ছিল অন্যতম | শাখাদেব খবর পাখাব সঙ্গে সঙ্গে 
ফেবারী প্রফুল্প সেন ভগন্দলে পরেশেব বাঁসায এসে হাজির হলো । 
প্রফুল্ল সেন পার্টির পুরানে। বন্্ী। ১৯২৩-২৭ সাল থেকে 
বৈপ্লবিক পার্টির সাথে সক্রিয় যে।গামোগ রেখেও কংগ্রেসের বিভিন্ন 
আন্দোলন ও কাঁজের সঙ্গে সে সাধ্যমত নিতেকে যুক্ত রেখেছিল । 


8৪১ 


র্বিপ্রবের গাথে 


ইতিমধ্যে সীতানাথ দে চন্দননগর থেকে নদী পার হয়ে এপারে 
এসে হাজিব হলো। জগদ্দলে পরেশের বাসা আনাগোনায় 
ভাবী হয়ে ইঠিল। সানান্ত মাত সন্দেহের অবকাশ পেলেই 
পবেশ সমগ্র পবিবাবসহ “জবাই হবে ভেবে আমর। পরেশের 
বাসা ছেছে অন্যত্র বাধার সিদ্ধান্ত কবলাম। 

জগদ্দলে শ্রমিক বস্তিগুলো এলোমেলে! ভাবে ছভিয়ে 
আছে__বাশেব মাচাব গপব ঢালি দিয়ে তৈবী ছাদ আর 
মাটির দেখল - জানাল। বা বায়ু প্রবেশেব কোনও ব্যবস্থা 
তাতে নেই । বাইবে থেকে দেখলে মনে হবে যেন গোয়েন্দ। 
পুলিশের নব এডাঁবাৰ জন্যই তৈনী হয়েছে। শ্রমিক বস্তির 
ভিতর তাদেৰ অংশাদান হযে একখানা কোঠা! ভাড়া করে আস্তান। 
গেডে বসলাম। তারা কেউ সন্দেহ করলো না, এর। কার ? 
শ্রমিকদেন দৈনন্দিন জীবন-্যাতরায় সন্দেহেব অবকাশ কোথায় । 
তার! জানে, পেটেব তাড়নায় দ্রনিয়ীব লোকগুলে। ঘুরে মরছে 
এবং আমবাও তাদের মতহ কলের চাকুরে অথবা চাকুরীর 
উমেদাঁবণি কবে 'বডান্ডি। আশে-পাশে চারদিকেই ছড়িয়ে আছে 
কল আব কল, বাবু ও মজুবেব দল। কলেব বাশ বাঁজবার 
সাথে সাথে আমাদেরও তাদেরই মতন ছুটতে হবে নিশ্চয় ! 

এখান হতে প্রাথমিক কাজ আমবা স্থক করে দিলাম। পার্টির 
বিশ্বস্ত বন্ধুদের সাথ দেখা করবার জন্ত কতকগুলি সাক্ষাৎ-কেন্দ্ 
সবে মা খুলেছি। সাক্ষাৎ-কেন্্রগচুলি নামহীন নম্বর যুক্ত, 
কোথাও তা আমগাছের নীচে, কে!থাঁও-ব! রেলের ধারে, কোথাও 
বা নদীর পারেঃ আখ।র কৌঁথাও-বা তা পুরানো পুকুর 


১৪২ 


বিপ্লবের পথে 
ধারে ৮5 ১ ৮১ 5 প্রভৃতি নম্বব দেওয়।। 
একমাত্র সাক্ষাৎকারীরা ছাড়া আর কেউ এদেব সঠিক স্থাবীয 
অস্তিত্ব জ্ঞানত না। ভাটপাভা »টশন থেকে এখন দ্ূবে নয়, অথচ 
সন্দেহমুক্ত পাড়াৰ ভিতবে একখানি বসা ভ!ডা করে রেখে 
দিলাম, যেন বন্ধুবা কেউ হাশ্রয় অভাবে ধবা না পড়ে। 
ইতিমধ্যে দমদম গ্র।স-ফ্যাক্টবার মন্যতম স্ব।পিকগারী পাটিব 
পুবানো বন্ধু অনাদ সেনগুপ্ত মহ।শয়েব সঙ্গে দমদম গ্লাস 
ফ্যাক্রীতে নিরঞ্জন "ঘাষালকে নিয়ে অ৩ সাবধানে ধিনের 
বলায় দখা! করতে সমথ হলাম তিনি আমাদের পাদব অভ্যর্থন। 
জানালেশ। সেন-মহশয় ছিলেন ভাবপ্রবণ, দেশম্ববোধে উদ্দছ্ধ, 
টদ্াবচেতা লোক। তার চারে ছিল আম্ুরিকঠার সঙ্গে 
সাহনিকতার সহজ সংমিশ্বণ। তাঠ বৈপ্লবিক কাজে ছিলেন তিনি 
মত্যন্থ নিরযোগ্য । খুবোপ প্রবাসের অশ্ব কলে পাশ্চাত্য 
অ।ন্দোলানেব ধারার বিচাক কৰে তিনি ১৯২০ সালে পণ জাতীয় 
মান্দেলনণেব কম্মধাবাব মধ্যে ভান্ুজীতিক শমিক-কৃষক 
আন্দোলনে ত্বত্র বেঁধে দেবা পপয়েজন বোধ করেছিলেন। 
এই উদ্দেশ্যে তিনি দুজাফফব আহম্মদ? কাল সেন, প্যারী দাস 
ও নীরোদ চক্রবস্তী প্রভৃতি বন্ধুদের সাথে চেষ্টা করেছিলেন। তার 
গোপন কক্ষে বসে অনেক বিবয়ে আলোচনা হবাব পর তিনি 
আমাদের হাতে একটি বিভলভার গুলি ভপ্তি অবস্থায় উপহার তুলে 
দিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, গ্লাস ফ্যাক্টুরীর অনেক শ্রমিক, 
তার সহোদররা এবং তখনকার ফ্যাক্টুপী-ম্যানেজার আনাদের 
গতায়াত সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, কিন্তু সেন মহাশয়ের চরিত্রগুণে 


১৪৩ 


বিপ্রবের পথে 


এ সমযে কোনও স বাদই প্রি এত সনর্থ হয নেই- এটা 
তখনবব দিনে কম গৌববেখ ণথা চিল ন।। বপাব প্রত্যেক 
জীবন-.কর্দে শিপ্পবাদেন শায্যকত ৭1 বাবার সাথে সাথে 
পুলিশেব গোপন চনদেণগ উৎগা * বুদ্ধি পেবে।* ল) এবথা পুবেবিই 
উল্লেখ বনে । 


ঢাবাব বিশিষ্ট বিপ্লিবী বম্মী ধনেশ তা১।যান্য দেটলী বন্দী 
নিব।স হতে কুষ্ঠ বোগ সন্দেহে বস্ণার গা 9] শন শজববন্দী 
হযে সিউডী কু্ঠটহীসপাত।, মাও কিএাদন পুবেব প্পেবিত 
হযেছিল। বাজনৈরক পিবালে শা জন্ম তন শান বড ভাই 
দীনেশ ও ছোট ভাই ছুগেশ বির প্র পশিষ্ট সভ্য ছিলো। 
ধনেশ ছিল ব্যাযামবান ঢাবাল বিথাঁ* খ।াহামবীব পবেশ 
নাথেব শিষ্ঠ। ১৯২০-২১ হল খেবেহ বববমগে প মঠ হযে 
সম্পূর্ণ ভাবে 'বপ্রবেব কান শা সয়েগ তে ছল । কুষ্টেব 
কাল শাকদ“ণেও সু ানেকে প্িগুিতেল নথ ১গবে সপে 
নিঠে চাষনি। শামাদেব পালাবর।া হবণ পোবেহ পনেন কুট শ্রম 
থেকে পালিধে এদে জাটিশ 01 যা] শন্দে তিনিও ভাবে 
উপস্থিত »লা1। চিক ত কাত] খন সচলে এলো ?- 
আমবা আবাক হয়ে হাকে ?ি লা পিঠ তলা হ1।স সুখে 
উত্তব দিল, “মাসম বিধব ৮75 ম লাগ পৰি জন্গা এসেছি, বুষ্ঠ 
বোগে ধুকে ধুবে মপবান জন্য 5।শি মোটেহ পস্থবত ৯1 ধনেশের 
প্রিয় শিষ্ত শ্যামবানাদ পাল "5ধুলী এব পুখেনই ভছগবীণ থেকে 
পালিষে এসে আন দেব 1াথে মাগদান বণছিল। 


১৪৪ 


বিপ্লবের গথে 


দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত খবর পেয়ে ভাটপাড়ায় চলে 
এসেছে। বনুদিন থেকেই “ধারী জীবন ;দ যাপন করে এসেছে 
এবং পার্টির বু গোপণ।য় ও ভুরুরী কাজের সঙ্গে সে যুক্ত ছিল। 
স্বভাবে অমা!এক, ব্যবহারে মাজ্জিত, নিঃস্বার্থ, বৈপ্লাধক প্রচেষ্টায় 
উদদ্ধ' ত্ণ শিনিত যুরক--আভিজ্ঞতা তার বৈপ্রবিক কাজের ভিতর 
শৃঙ্খলা এনেছে । দেবগ্রসাদ সেন গুপ্তের সাথে তাঁর ঘনিষ্ট ফেরারী 
বন্ধু দেবত্রত বায়ও সলেট থেকে ভাটপাড়ায় সে হাজির হলো । 

ধনেশ ভট্টাচাধা সাংগঠনিক ছুবরহীতা, বিশেষ করে অস্ত্রশস্ত্রের 
এবং আর্থেন হ্যতা জঙ্ুছন করে গিদ্ধা* করলো, যে, সে তার 
রাজনৈতিক কর্দাস্ান ঢাকায় চলে যাবে এবং সেখান তকে 
আর্থ ও অন্ত্েন আংশিক বাবন্গী করে আবার ফিরে আসবে। 
ব্যবস্থামত ছে রাডির মন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ঢাকায় 
চলে গেলো এবং সেখানকার সংগঠনের সঙ্গে যোগশ্যত্র স্থাপন 
করতে সক্ষম হলো । 

ঢাকার গোয়েন্দা পুলিশ ইতিমধ্যেই খখর পেলো যে ধনেশ 
ঢাকায় এসেছে এবং সংগঠনের আশ্বনে রয়েছে । অতি 
তৎপরতার সঙ্গে পুলিশ তার জাল বিস্তার করতে সুরু করলো 
এবং পাটা সভ্য ও গোয়েন্দা পুলিশের চর হীরালাল চক্রবত্র 
সাহাঁষ্যে ঢাকার বুড়ীগঙ্গ! নদীর ওপারে স্থবুড্যা গ্রামে ধনেশকে 
অতঞ্কিতভাবে রিভলভার সহ গ্রেপ্তুন্পি করতে সমর্থ হ'লো। 
দুর্ঘটনার সংবাদ আমাদের নিকট শেলের মত এসে পৌছোলো। 

টাকার কন্মীরা ক্ষেপে গেলো । বিশ্বাসঘাতককে চরম দগ্ড 
দেবার জন্ত তারা প্রস্তুত হলো! । হীরালাল জানতে] না, যে তার 


১৪৫ 


বিপ্রবের গে, 


বিশ্বাসঘাতকতা পার্টির সভ্যবা জানতে পেরেছে। অনায়াসে 
তাবা তাকে ডেকে শিয়ে গেল, ঢাকা সবের টীকা টলী রেল- 
ল(ইনেব পাশে এবং সেখানে ড্ুবিব আখাতে বিশ্বাসঘাতকতার 
চরম দণ্ড দিল। পুলিশ এসে পেলো, মবণোন্ুখ হীবালালকে-_ 
মরবার আগে সে অমূল্য বায় ও পবেশ সেনের নাম বলে গেল। 
বিশেষ আদালতের বিচারে উচয়েখহ প্রাণদণ্ডেৰক আদেশ 
হলো। পবে হাঁইকে।টে আঁপীলেব বিচাবে বয়স কম বলে 
তাদের ফাসীর আদেশ যাবজ্জীবন দণে পবিণত হলো।। 


রিভলভার বাখাব মশযোগে ধনেশেব সাত বৎমব সশ্রম 
কাবাদণ্ড হলো । আমবা হাবাল।ম পার্টি নেওস্থানীয়দেব মধ্যে 
একজন বন্ধু ও সাহসী যোদ্ধা । ব্রিটিশ শাসকের অত্যাচারের 
জনাব দেবাব মুখেই বিপধ্যয় ঘটে গেলো । ছুইজন তরুণ বিপ্লবী 
যাবজ্ভীবন দণ্ড নিয়ে দেশ থেকে নির্বাসিত হলো । 

১৯৪৬ সালে মুক্তিল পূব তামল। বায গকাণ্তই বাস করছিল। 
১৯৫* সালে সাম্প্রদায়িক মুসলমান গুপ্তার দল তাকে হত] করাব 
চেষ্টা করলে মে একখানি বশ্ত্রমাত্র সম্বল ক'রে অতি কষ্টে 
কলকাতায় চলে আসতে সক্ষম হয়। সহায় সম্বলহীন অবস্থায় কঠিন 
টিউমার শোগে আক্রান্ত হয়ে একবকম বিনা চিকিৎসায় কলকাতাব 
লেক হ।সপাহীলে "স শেষ নিঃশ্বান ত)াগ কবে। সর্বস্ব ত্যাগ 
করে দেশকে স্বাধীন কববাণ কল্পন। নিয়ে ঘর ছেড়ে যে বাইরে 
এসেছিল, দেশকে স্বাধীন দেখেও অবহেলিত এবং উপেক্ষিত হয়ে 
চরম হুঃখের ভিতর দিয়ে সে চলে শেলো। অমরলোকে। 


১৪৩৬ 


আঠার 


একদিন বিকালের দিকে বেল! গড়িয়ে যাবার একটু আগেই 
ভাটপাড়! রেল-ষ্টেশনের নিকটবস্তঁ একটি সরু পথ ধরে চলবার 
সময় সামান্) দূর হ'তে স্পষ্ট দেখতে পেলাম বাংলার গোয়েন্দা 
বিভাগের একজন বিশিষ্ট অফিসার পথের ওপর দাড়িয়ে পার্টির 
বিশিষ্ট সভ্য চারু বিকাশ দত্তের সাথে আলাপ করছে। 
অফিসারটি ছিল আমাদের অত্যন্ত পাঁরচিত। তাকে ঘিরে রয়েছে 
তাঁর ছুইজন সশস্ত্র দেহরক্ষী । বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলন 
দমনের কাজে অফিসারটির কুখ্যাতি বিপ্লবী মহলে ছড়িয়ে 
পড়েছিল।-_নিষ্ঠুর দলন ক্রিয়ার মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় 
করা ছিল তার বৈশিষ্ট্য এবং তার জন্য সরকারী মহলে মে বিশেষ 
প্রিয়পাত্র ছিল! জীবন রক্ষার প্রয়োজনে তার দেহরঙ্গীর ব্যবস্থা। 
আর কয়েক পা এগোলেই তার সঙ্গে আমাদের শুভদৃষ্টির মিলন 
হবে অনিবার্য । সাক্ষাৎ সময়ে আমরা কি করব ভাবছি-_নিরঞ্জন 
অন্ত্র-সমেত তৈরী। এমন সময় মনে হলো? চারু বিকাশ আমাদের 
চিন্তে পেরে সঙ্গীন অবস্থা উপলব্ধি করেছে--সে সমস্ত সন্ধা 
তার ঢেলে দিল অফিসারটিকে সামনের দিকে ঠেলে নেবার জঙ্চ। 
অজভ্র কথার জাল বুনে অফিসার ও তার দেহরক্ষীদের একটিবারও 
পিছন দিকে তাকাবার ফুরসং ন। দিয়ে অন্ত এক পথে সে তাদের 


১৪৭ 


বিপবের গথে 


নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। উপস্থিত বুদ্ধি ও চতুরতায় চারু বিকাশ 
দত্তের দোসর মিলা এক সময় কঠিন ছিল, তাঁরই পরিচয় সে 
আবার নূতন কবে দিল। ভূজঙ্কের দংশন অথব! মরণ-আলিঙ্গন 
থেকে অব্যাহতি, কে বলতে পাঁরে ? কিছুক্ষণ পর চারু বিকাশ 
দপ্তড আবাব সেই পথে ফিবে এসে আমা দেব সম্বর্ধনা জানালে।। 
ভাটপাড়া সহবে তাঁকে সবেমাত্র অস্তরীণ কবা হয়েছে এবং 
অন্তবীণেব জায়গা ঘিনে পুলিশে আন।গোনাও সুরু হয়েছে। 
আমরা সে খবব জানতাম না বলেই তোপেব এুখে হঠাৎ গিয়ে 
পড়েছি। অবন্। বুঝে অবিলম্বে ভাঙপাড। কেন্দ্র ছেড়ে দিলাম । 
শন্্-শন্ত্র স.গ্রুহেব প্রচেষ্টার সাথে বিক্ষোবক দ্রব্য প্রস্তুতির 
আয়োজন আনমবা সুন কবেছি। ৭টি, এন, টি” বে।মা, বিষ-গ্যাসের 
বোম এবং ধেঁ।যা-বোমা বানাবাব প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে 
হ'লে বিশ্বস্ত ও বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক দবকার। বৈজ্ঞানিক দ্বিজেন 
রায় তে। জেলে! পালাবাঁণ সমষ তাব মৌখিক নির্দেশ ও 
ফরমুল। জেনে নিলেও তাকে কাখ্যকর। করতে অথবা তার ক্রি 
সংশোধন করতে বৈজ্ঞানিকের সাহায্য প্রয়োজন। এ সময় 
আগ্গেয়ান্ত বা বিক্ষোবক দ্রব্য বাখবার, প্রস্তুত অথবা সংগ্রহ 
করবার জন) যাবজ্জীবন দণ্ড থেকে ফাঁসী পর্যন্ত দেবার ব্যবস্থা! 
হয়েছে। এই কঠিন সময়ে ধাঁদের ওপর ভরসা কর! হয়েছিল, 
তাঁরা কেউ এগোতে রাজী হল না। আমবা আবার নূতন করে 
বৈজ্ঞানিকের খোজে বের হ'লাম। এ ব্যাপাবেও অনাদি সেন 
মহাশয় পাশে এসে দীভালেন এবং শাশ্বীস দিলেন যে তিনি 
একাজের উপযুক্ত একজন বৈজ্ঞাশককে শীগ্ই নিয়ে আস্বেন। 


১৪৮ 


বিপ্লবের 'গথে 


সেন মহাশয় ছিলেন ভাবের উন্মাদ--বাঞ্থিত মানুষটিকে সত্বরই 
নিয়ে এলেন। 

বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান সাঁধনা সমাপ্ত হয়েছে--ঝপ্ষাবিক্ষুন্ 
রাজনৈতিক পরিবারের গণ্ডীর মধ্]। তার বিজ্ঞান সাধনার 
নিলিপ্ড স্তরে অন্তপ্রবেশ করেছে পারিপান্থিক রাজনৈশ্চিক 
কোলাহলের স্ুব»-বিদেশী দাস্তিক রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্রের শ।সকবর্গের 
গ্লানিকর অবিচ্ছিন্ন লুঠন, অবহেল1 ও অবমাননার রাশি রাশি 
ঘটনার কল্লোল! বিজ্ঞান সাধনার ওপর ছড়িয়ে ছিল, ভার মনের 
ক্ষুব্ধ হুঙ্কার । কলকাতার উপকণ্ঠে উল্টাডাঙ্গায় রাত্রির তমিআর 
ভিতর উপযুক্ত নির।পন্তা ব্যবস্থার মধ্যে জেন মহাশয়ের উপস্থিতিতে 
বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আলাপ হ'লো। সক্রিয় সাহাধা করতে তিনি 
রাজী হলেন এবং তাকে সাহায্য করবার জন্য বিজ্ঞান ক্লাসের 
একজন মেধাবী ছাত্রের আবশ্যক তাঁর কথা তিনি জানালেন। 

রাসায়ণিক প্রব্যসম্তার ও প্রাথমিক ভা।য়োজনের জন্য টিটাগড় 
রেল-ষ্টেশনের অনতিদূরে ভদ্রপল্লীর মানে ছোট একখানা বাড়ী 
ভাড়া করা হ'লো। বৈপ্লবিক আন্দোলনের গাঁ £বেগ বাড়বার 
সাথে সাথে দরদী পরিবারের নিভৃত আশ্রয়ের গণ্তীর বাইরে 
অনেক কাজই সম্পন্ন করতে হতে ; কারণ বিপজ্জনক রাজদ্রোহ ব! 
ষড়যন্ত্রমূলক কাজে সংশ্লিষ্ট আশ্রয়-দাতাদের পরিচয় পেলে যেসব 
কঠিন সাজার ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে সম্পূর্ণ পরিবারই “জবাই, 
হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। এই অবস্থায়ও বাংলার পল্লীতে বা 
সহরে ধারা আশ্রয় দিতেন, তাদের সংখ্যা কম ছিলন1।--তার! 
নিজেদের বিপদের কথা জেনেও পার্টির সভ্য বা সভ্যাদের নিরাপদ 


১৪৯ 


বিপবের পথে 


আশ্রয় দিয়েছেন, সংগোপনে অস্ত্রশস্ত্র রেখেছেন, অর্থ সাহায্য 
করেছেন, এবং বিপ্লিবী দলের জরুরী খবর পুলিশের নজর এড়িয়ে 
গ্রাম হতে গ্রামান্ধরে বা সহবে পৌছিয়ে দ্রিয়েছেন। ভত্ত্র পল্লীর 
মাঝে এই ঘর্টীকে পল্লীস্থ লোকের চক্ষে সন্দেহমুক্ত করবার জন্য 
সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের মুখোস পড়ান দরকার বিবেচনা! করে 
পার্টি সভ্য পলাতক শ্রীমতী পারুল মুখার্জিকে খুলনা হতে 
টিট(গড়ের বাসায় আনবাব বাবস্থা হলো। 

অনুশীলন দলের কুমিল্লা! জেলার সংগঠক অমূল্য মুখাঞ্জি 
ছিলেন পারুলের বড় ভাই। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও বৈপ্লবিক 
প্রচেষ্টার সাথে সাথে অমূল্য মুখাজ্জি অভিনান্সে গ্রেপ্তার হয়ে বিন। 
বিচাবে বক্সা প্রভৃতি ক্যাম্পে বন্দী অবস্থায় থাকেন। পারুল 
মুখাজ্জিও তখন হ'তে কুমিল্লা সরে পুলিশের নজরবন্দী ছিল। 
১৯৩৩ সালে নজরবন্দী অবস্থা! এড়িয়ে পারুল ফেরারী জীবন 
যাপন করতে সুরু করে এবং উত্তব বাংলার রংপুব, দিনাজপুরঃ 
পাবনা এবং পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলা ফরিদপুব, কুমিল্লা, বরিশাল, 
খুলনা প্রভৃতি জেলায় সংগঠনকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। 
প্রফুল্ল সেনের নির্দেশে পারুল টিটাগডের বাসায় এসে হাজির 
হলে । পারুলের উপস্থিতির ফলে টিটাগড বাসাকে সাধারণ গৃহস্থ 
পরিবারের মতই দেখালে! । 

জনৈক প্রফেসার বন্ধুর সাহায্যে এক বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের 
মারফত বছবিধ রাসায়নিক দ্রবা ও উপকরণাদি জোগাড় করে এনে 
টিটাগড় বাসায় রাখা হলে।। বিশ্ফোরক বিজ্ঞানের পুস্তকাদিও 
এনে জড়ো কর! হ'লো। আরও আন হ'লোস্বোমার খোল 
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বা মিলস্‌ বোমার ছণাচ। বোম।র খোল বা দেহটির গায় ৩২ 
খণ্ডে খাজ কাটা ছিল যাতে ফাটবার সাথে সাথে ৩২টী খণ্ড 
টুকরাই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ধসের কাজকে ক্রটিহীনভাবে 
সম্পূর্ণ করতে পারে। 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে “টিঃ এন, টি" বোমাই ছিল 
ধ্বংসের কাজে অগ্রণী। এর পুর্ধে বাংলাব বিপ্লবীরা “আমন 
পাইক্রেট” জাতীয় বোমাই ব্যবহার করে এসেছে । ১৯১৩ স।লে 
রাজাবাজারে প্রাপ্ত বোমা, (অমুত বা শশাঙ্ক হাজরাই ছিলেন এই 
মামলার প্রধান নায়ক ), ১৯১৩ পালে শ্রীহট্র, মৌলবি বাজারে 
গর্ডনের ওপর নিক্ষিপ্ত বোমা, € ঘটনাস্থলে যোগেন্দ্র চক্রবস্তাঁ মারা 
যান এবং অমুত সরকার ও তারাপ্রসন্ন বলকে গুরুতর আহত অবস্থায় 
লালমোহন দে মহাশয় ঢাকায় নিয়ে আসেন ), ১৯১২ সালের 
ডিসেম্বরে বড়লাট লর্ড হাডিঞ্জ এর ওপর নিক্ষিপ্ত বোমা, 
(বিখ্যাতি বিপ্লবী নেত! রাসবিহাঁরা বন্ত এই বাম! নিক্ষেপ 
করেছিলেন )-- এ.সবই ছিল “আযামন পাইক্রেট” শৈয়ারী বোমা । 
একমাত্র কল্কাতা ভালহৌসী স্কয়ারে ১৯৩০ সালে পুলিশ 
কমিশনার টেগার্টের উপর নিক্ষিপ্ত বোমাই ছিল “টি, এন, টি, 
জাতীয়। কিন্ত বোমার খোল ছিল, এনুমিনিয়াম ধাতুতে তৈরী । 
শোন] যায়, ধাতুর এই অসম্পুর্ণতার জন্তই বোম।*বিদীর্ণ হবার সময় 
একদিক দিয়ে বের হয়ে যায় এবং তার ফলে পুলিশ কমিশনার 
টেগার্টের প্রাণ রক্ষা। হয় ও নিক্ষেপকারী বিপ্লবী অনুজ সেন প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে মারা যান এবং বোমার টুকরাতে আহত হয়ে 
দীনেশ মজুমদার ধৃত হন। বোমার রাসায়নিক মসলা! তৈরী 
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বিগরবের পথ 
হবার সময় মেকানিজম-এর জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন না হলেও 
তৈরী হয়ে যাবার পর বিক্ষোরক দ্রব্যেব শক্তি অনুযায়ী বোমার 
খোল ও তার ধাতব গঠন এবং বোমাকে বিদীর্ণ করবাব ফিউজ 
প্রভৃতির জন্য দবকাব হবে--একজন উপযুক্ত মেকানিক্যাল 
ইঞ্জিনিয়াখ। এখানে হবিপদ দে'র অভাব আমর। মন্ধমে মন্মে 
অনুভব করেছি । 

বৈজ্ঞানিককে সাহায্য কববাঁব জন্য বিজ্ঞান ক্লাসের উচ্চশ্রেণীর 
একজন ছাত্র দবকাব হবে জেনে প্রফুল্ল সেন বরিশাল জেল 
সংগঠনে” ভিতবৰ থেকে বিচ্কান ক্লাসেব মেধাবী ছাত্র, সন্তোষ 
সেনকে কলকাতা সহবের উপকণ্ঠে কোনও একটি মিলন কেন্দ্রে 
(৮ কেন্দ্রে) আনবাব নির্দেশ দিল এবং তদনুষায়ী অচিরেই 
সন্তোষ এসে হাজি হলো । সন্তোষেব সঙ্গে পরিচয়ে মনে 
হলো) সন্তোষ হালকা মনেৰ তৈবী মাগ্্ষ। তাৰ মনের 
কাঠামোতে গুক গন্ভতীব ছন্দে অভাব। সমিতির প্রারস্তিক 
কালে লাঠিখেলা, তসি ও ছোঁণা চালনা, দৈহিক ব্যায়াম 
ও কায়িক পবিশ্রাম কবাব যে শ্রনিপুণ ব্যবস্থা ছিল, যার 
ফলে বাংলাব বৈপ্লবিক আন্দোলনে শ্রশুঙ্খল নিয়মানুবন্তিতার 
ভিতর দিয়ে সামবিক নিয়মে অভ্যস্ত একদল সবল গোষ্ঠিগত 
মানুষ তৈরী হয়েছিল, পববর্তীক'লে তাব অবসান ঘটেছিল 
নান! কারণে। জানবার ও বুঝবাব প্রাথমিক উপাদান চলে 
াবার পব “মানুষ” বাছাইএর কাজ মনেব অসম্পূর্ণ পরিচয়ের 
ভিতর দিয়েই সম্ভবপর ছিল। হূর্বল ও সবল মানুষের ভেদাভেদ 
জানবার আর কোন সঠিক নিদ্দেশ ছিলন।। 
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ডুবুরী সংগঠক ভিন্ন মানুষ বাছাই শক্ত হয়ে দাড়ালো । 
একমাত্র ভবিষ্তৎ ঘটনার অবলম্বনেই মানুষটিৰ সঠিক পরিচয় 
মিলতে পারে । আমাদের তখন প্রয়োজনের তাগিদ রয়েছে, তাই 
ভাগডারের তলানী থেকে সন্তভোষকে বিজ্ঞানীর সাহায্য-কারী 
হিসাবে নেওয়াই স্থিব হলো । তবু ভবিষাতের আশঙ্কার কথা 
ভেবে বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে যাতে তা চাক্ষুষ দেখা না হয় অথব। 
সে যাতে তাবে চিনতে না পারে ভাব জন্য ঠিক হলে। যে আপাদ- 
মস্তক বহিবাসে ঢেকে বৈজ্ঞানিক তাব নিন্ধ ঘরে কাজ করবেন 
এবং অতি বিশ্বস্ত কাবও মাধ)মে “কাউন্টাবেখ” একপাশি হতে 
সন্তোষ সেনেব সঙ্গে বাসাযণিক দ্রব্য বিনিময় আথব। নির্দেশ 
বিনিময় করবেন । এই উদ্দেশ্যে কলকাতা সহরে কালীঘাটের 
নিকটে ঘর ভাড়া নেবাব বাবস্থা ও প্রায় সম্পণ হলো! । 

বাংলাদেশে বৈপ্রবিক সগঠনগুলি যাবা বাণ্চিযে বেখেছিলেন 
ব। বাংলার বাইবে ধাবা ব্প্ৈরিক সংগঠনগুলি বাঁচাবার জন্য 
আপ্রাণ চেষ্টা কবেছেন তাব। পবস্পবের দধ্যে যোগাযোগ কববার 
জন্য খোঁজ করে বেড়াচ্ছিলেন। উন্তব ভরতে বিপ্লবী নেতা *চীন্দ্ 
নাথ সান্যাল ও যে।গেশ চন্দ্র চট্রোপাধ্যায়েব নেতৃত্খে যে সংগঠন 
গড়ে উঠেছিল, সেই সংগঠন ফীসী বা দ্বীপাস্তবে বন্ধসংখাক সমস্থ 
হারিয়েও নিশ্চহ্ধ হয়ে যায়নি এবং পববর্ী কালে ধীরেন্দ্র নাথ 
ভট্রাচার্ধ্য, সীতান।থ দে, জগবন্ধু ভট্টাচাধ্য ও সুশীল ভট্টাচাধ্য 
প্রভৃতি তারই সুত্র ধরে তা পুনজঁবিত করতে সক্ষম 
হয়েছিল ; কিন্তু আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র উদযাটনের ফলে জিয়ান 
সংগঠন আবার “মার খেয়ে গেলো।। ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্যের উপর 
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লাহোর ছুর্গে অকথ্য অত্যাচারের ফলে তার মস্তি বিকৃতির লক্ষণ 
দেখা গেলো এবং ষড়যন্ত্রের মূল আসামী হিসাবে তাকে এবং 
সীতানাথ দেকে দাড় করানো হলো । তবুও শক্ত মানুষগুলি 
ধারবার মার খেয়েও হাল ছেড়ে দেয়নি । সেখান থেকে কেশব 
প্রসাদ শগ্মী এলো সীতানাথ দেকে নিয়ে যাবার জন্চে, আবার 
যাতে উত্তর ভারতে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা সফল করে তোল যায়। 
উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবেব সংগঠনের ভার নিয়ে তার যাবার 
সিদ্ধান্ত হলো । 

যুগান্তব দলেব নাম ৭ পবিচয় দিয়ে শান্তি সেন ফরিদপুর 
থেকে এসে দেখা করলে || তারা “ক।জ' চায়, কাজের তল্লাসে 
ব্যাকুল হয়ে ঘুবে বেড়াচ্ছে এবং আমাদের সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ 
কবতে তাঁখা ইচ্ছুক। দলের কৃত্রিম ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে 
আমরাও তখন একত্র চলতে প্রস্তুত। শাস্তি সেনের সঙ্গে 
ঠিক হলো, কাছ বা ঘটনাকে (নিপ্িষ্ট বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাকে 
ইংরাজীতে ৪০102 বলা হতেো। ) সম্পূর্ণ করতে যে নিয়মানুবপ্তিতা 
ও সামরিক শৃঙ্খল। বজায় রাখা দরকার হবে, তার শিক্ষা দেবার 
ভার সে নেবে । অস্ত্র চালন। শিক্ষার শাবও সে নেবে । 

ইতিমধ্যে নিরঞ্জন ঘোষাল ও দেবব্রত রায় জামসেদপুর, 
রচী প্রভৃতি জায়গায় অস্ত্রের সন্ধান ও সংগঠনের কাজে বের হয়ে 
গেলে।। রণচীতে তখন পার্টির পুরাণো বিশিষ্ট সভ্য দক্ষিণ 
কলকাতার সুশীল ব্যানার্ডি অন্তরীণ ছিলেন। স্শীলের সঙ্গে 
অতি সংগোপনে নিরঞ্জন দেখা কবতে সক্ষম হ'লে সুশীল তাকে 
বৈপ্লবিক সৌহার্দ্য জানালো এবং অথ ও আশ্রয় দিয়ে সাহাধ্য 
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করলো । যুগান্তর দলের নায়ক শ্রদ্ধেয় বাছুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 
মূল্যবান উপদেশও সুশীল নিরঞ্জনকে জানিয়ে দিল। 

কলকাতার নিকটে বেলঘেরিয়া কেন্দ্রে অস্ত্রশস্ত্র পরীক্ষা ও 
শিক্ষাকাধ্যের জগ্ত সবেমাত্র একটি আশ্রয়-কেন্দ্র খোলা হয়েছে। 
সিলেটের ফেরারী গ্রীতিরঞ্জন পুরকায়স্থ ভাটপাড়। কেন্দ্র থেকে 
এখানে এসেছে, শান্তি সেনও এখানে রয়েছে । একদিন গভীর 
রাত্রে শান্তির সাথে একটি রিভলভারের পরীক্ষা চলেছে । 
রিভলভারটির ভিতর হতে টোটাগুলি বের করে টি গার” 
টেনে পরীক্ষা করবার সময় পল্লার নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে 
প্রচণ্ড শবে শাস্তির কপাল ঘেমে একটি গুলি বের হয়ে গেল। 
রিভলভারটির ভিতর যে একটি টোটা রয়ে গিয়েছিল, তা লক্ষ্য 
করা হয়নি বলেই এই অনর্থের স্থঙি হল। রাত্রির 
নিস্তব্ধতায় পল্লীর ভিতর গুলির প্রচণ্ড আওয়াজ সবাইর চুষ্টি 
আকর্ষণ করবে এবং এই ঘটনার অবলম্বনে পুলিশ অচিরেই 
যে এসে যাবে তাও নিঃসন্দেহ। আমরা তখনই বাসা ছেড়ে 
যেতে মনস্থ করলাম; কিন্তু ফেরারী বন্ধু মাখন লাল কর 
সেখানে অতি প্রত্যুষে মাল সমেত আসবে বলে আমর! 
গ্রীতিরঞ্জনকে রেখে অন্যান্ত কেন্দ্রগুলিতে ছড়িয়ে পড়লাম । 
মাখন লাল করকে বাঁচাবার প্রচেষ্টায় গ্রীতিরঞজনকে 
বলি দিতে হলো । ঞ্ীতিরঞন তার বৈপ্লবিক কর্তব্য পালন 
করবার জন একাকী রইল । আমর৷ গ্রীতিরঞ্জনকে হারালাম। 

রাত্রির অন্ধকার মিলিয়ে যাবার আগেই শ্মামবিনোদ, 
দেবগ্রসাঁদ সেন ও আমি সাইকেল চালিয়ে বারাকপুর ট্রাঙ্চ রোড 


১৫৫ 


রথিপ্রবের গ্থ 


ধরে বেলঘবিয়ার বাস্তায় ঢুকে পড়লাম। চারদিকেই লক্ষ্য 
করে চলোছ-__শীতেব কুয়াশায় দবের দৃষ্টিপথকে খানিকটা 
অপরিচ্ছন্ন করেছে-_ সন্দেহজনক কিছুই পথে দেখা গেলনা । 
অনতিদূরেই বেলঘরিয়াব বাসা। অতি সাবধানে এগোচ্ছি। 
তখন সবেমাত্র ভোর হয়েছে, বাসাখানা ভিতর হতে 
অস্বাভাবিকভাবে অর্গল-বঘ--বাইরে কোথাও পুলিশের চিহ্ু 
মাত্র দেখা যাচ্ছেনা । কিন্তু সংলগ্ন প্রতিবেশী-গুহের জানালার ধারে 
নিঃশব্দে দাড়িয়ে রযেছে* একটি কুলবধু--উৎকষ্টিত তার 
মুখমণ্ডল । আমাদের দেখে ভিতর দিকে এক পা পিছে 
হেঁটে হাঁত নেড়ে বারবাব আমাদেব দৃষ্টি আকষণ করতে প্রাণপণ 
চেষ্টা করছে- সামনে এগোতে বারণ করার ইঙ্গিত। বুঝতে 
দেরী হলে? না, যে পুলিশ রাশ্রিতেই এসে বাসা ঘেরাও করে 
প্লীতিকে ধরেছে এবং তারপব দব্জা জানাল। বন্ধ করে দিয়ে 
ভিতরেই ওত পেতে ধসে রয়েছে, আরও শিক।র ধরবার আশায়। 
যদিই কেউব। আঙ্গিন। পাব হয়ে দবভ। ধাক। দেয় বা শ্রীতিকে 
ডাক দেয় তবে সঙ্গান ৮ডিয়ে ও গুলি ভত্তি রাইফেল নিয়ে ভিতরে 
যার! অপেক্ষ। করছিল-_বা।ঙ্গালী, গুর্থা, পাঠান বা হিন্দুস্থানীর দল 
--তারা সবাই ছুটে এসে তাকে “সামার” অভ্যর্থনা জানাবে । 
অভার্থনীর পুর্ধেই আমর: স।ইকেল ঘুরিয়ে নিয়েছি। 
কৃলবধূর উক্গিত বার্থ হলো স। তাড়াতাড়ি পল্লীর ছোট্ট 
একটি বাস্তা ধারে এগিয়ে তযঙ্ষেই মাখন করকে পথের ধারে 
ক্লাস্ত দেহ ও মন নিয়ে বসে আছে. দেখতে পেলাম । মাখন করের 
নিকটও একই অভিচ্ঞতাব বরন। পেলাম--সংলগ্ন গৃহেব জানাল। 


১৫৩৬ 


বিপ্লবের পথে 


ধবে ফাড়িয়ে কূলবধূর ইক্িত। প্রা 'এক বসব পর পুলিশ 
গুপ্তচরের মুখে জান্তে পেরেছিলাম যে বেলঘরিয়া-বাারাকপুব ট্রাঙ্গ 
রোডের সংযোগ স্থলে সশস্ত্র এক পুলিশেব দল আমাদের 
জন্য আড়ালে অপেক্ষা করছিল [কিন্তু ধান্মিক মুসলমানের মত গোঁফ 
ও দাড়ি বেখে এবং মাথায় পট্ি বেঁধে দ্রুত নের হয়ে যাবার 
জন্/ তারা চিনতে পারে শি এবং সাথের অপর বধ্ধুদেব- শ্বাম 
বিনোদ ও দবপ্রসাদ সেনগুপ্রকে চিনবার লোক পাকি সেখানে 
ছিল ন1। ঘটনার পর বাইশ বন্ছর কেটে গেছে কিন্তু সেহ বাংল। 
মায়ের কুলবধূর গৃহের জ।নাল। ধবে দাড়িয়ে তার কর্তব পালন 
করার ছবিখনি আজও মন থেকে মুছে যায়নি। 

বোম] তৈপগীর ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অস্ত্রের জগ)ও 
জোর সন্ধান করে বেড়াচ্ছ। যে-সব পারিকল্পন। কণ। হয়েছে, 
পধ্যাণ্ড অন্ত্রের সংস্থান |ভন্ম ৩1 কায্যকরপা করা সগতব নয়। 
একটি বিশেষ পরিকল্পনায় তখন আমরা মন দিয়েছি। 

বৈপ্লবিক আন্দোলন বাংলা ও শুারতের সব্বত্র প্রতিহত 
হয়েছেঃ অধিকাংশ সময়ই বিশ্বাসঘাতকতার বালুচরে । বাংলার 
গোয়েন্দা-ধিভাগ নিখুত নিপুণতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকের দল 
স্্টি করেছে। পার্টির ভিতরকার এই বিভাষণদের খোজ রাখত-- 
বাংলার গোয়েন্দা-বিভাগের সর্বময় কর্তাবা। এদের গোপন 
খাতায় অথবা এদের মনের চোরা-কুঠরিতে বিশ্বাসঘাতক 
দেশপ্রোহীদের নামের ফিরিাস্ত থাকত। এই সময় বিপ্লব 
আন্দোলনের শায়েস্তাকারী নায়েব ছিল, রায় বাহাদুর নলিনী 
মজুমদার । রায় বাহাছুরের পূর্বপুরুষদের মধ্যে ধারা এই পদ 


১৫৭ 


বিপ্লবের পথে 


অলন্গুত করে গেছে শাদেব অনেকেই বিপ্রবীদেব অগ্রিশ্নালিকার 
মুখে প্রাথ ভাবাযষছে। গোয়েন্ল-কর্তা বসন্ত চাটা ১৯১৬ 
সালে কলকাতাব সদব বাস্তাব এপব বিপ্লকীদেব আক্রমণে নিহত 
হয ( কুমিল্লার শ্রীঅতীন্দ "মান বাধ আক্রমণকারীদের মধো 
অন্যতম বলে পবিগণিত )। গোয়েন্দা-কর্তা ভূপেন চাটার্জি 
দক্ষিণেশ্বর বাঁমীব মামলায দীর্ঘ দগ্ডাদেশ-প্রাপু চট্টগ্রামের 
প্রমোদবঙ্গন, নদীযাব অনজ্ঞহবি, বাবেন বানার্জি ৪ ভাদের অন্য 
দুষ্ট বন্ধু কর্তৃক কলকাতা আলিগুব জেলের অভান্তবে ১৯২৫ সালে 
নিহত হয়। প্রমোদ-অনন্ধ দেশদ্রোহিতাল প্রতিশোধে জীবন 
দানেব অপুর্ব দুষ্টান্ত বেখে গেলে।। 

গোয়েন্দা বিভাগে বড কর্তাদেব অনেককেই তখন 
জো।তিষী ও গুকব আশ্রষ নিতে দেখা যেতো । জ্যোতিষী ও 
গুরুতে মিলে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্ৎ জীবনকে ভাগ করে 
নিত। বিপ্লবীদেব আক্রমণে তাঁদেব জীবন-দীপ হঠাৎ নিভে মেতে 
পাবে এই ভযে প্রচুর সিপাঠী শাপ্র।ব ব্যবস্থা কবেও তাবা নিবাপদ 
বোধ কবত না -তাই গুক গৃহে তাদেব আগমন ও আশীর্বাদের 
ব্যবস্থা। পার্টির কোনও সভা মাঁবকত খবব এলো, দেহরক্ষী 
পরিবেষ্টিত হয়ে গুকব কোনও এক বিশেষ আস্তানায় গোয়েন্দা- 
কর্তার গেপন যাতাযাঁত রয়েছে। স্থানটিরও সন্ধান পাওয়া গেল 
এবং সশরীরে তাঁকে পার আনবাঁব প্ল্যান হলো। তাঁকে 
পেলে বাংলার দেশদ্রোহীদেব অনেক বড চাদের খবর 
পাওয়া যাবে। দরকার হলো, যথেষ্ট অঙ্গু-শক্ম এবং উপযুক্ত ও 
সাহসী লোক। আমরা তাব জগ্য উঠে পড়ে লাগলণম। 


১৫৮ 


উনিশ 


বেলঘরিয়ার ঘটনা আসন্ন ছুধোগের ইঙ্গিত। শক্তি 
মমাৰেশেব মাঝখানেই বুনিয়াদেব ভিত. যেন খসে যাচ্জে। 
গঠকরা কোনও না কোনও ভাবে ধরা পডে যাচ্ডে। ধনেশ 
ও 'গ্রীতিকে হারালাম। 

টিটাগড় বাসাটি একান্ত পল্লীৰ মধো, লোকচক্ষব শশ্থরালে। 
তবুও সন্দেহ এসেছে। বন্ধুরা একদিন সন্দেহজনক একটি 
লোককে দেখতে পেয়ে তাকে অন্থসবণ করলো, কিন্ত সঠিক 
সিদ্ধান্তে পৌছতে পাবল না। বাসাখানি ছেড়ে দেবাব কথা 
হলে! কিন্তু অনেকের ধারণ সন্দেহ শেমন গুকতব নয়। 

প্রফুল্ল সেন সবে মাত কলকাতা ও পাশ্ববস্তী অঞ্চলের 
সংগঠনের ভার নিয়েছে । গঙ্গার ধাবে খড়দহ না শ্রয়"কেচ্ছের 
অদূরে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক কোডের নিকট পল্লী-বাসীদের একটি 
খেলার মাঠকে রাত্রিবেলায় কিছুদিন যাবত মিলন-কেচ্ছ হিসাবে 
আমরা ব্যবহার করে আসছি-_সেখানে সেদিন হ'এক জন বন্ধুর 
আসবার কথা। শ্ামবিনোদকে সঙ্গে নিয়ে আামি ও প্রফুল্ল 
রওনা হয়ে গেলাম। রাত আটটার সময় আমি ও শ্যামবিনোদ 
খড়দহ আশ্রয়-কেজ্দ্ে ফরে এলা'ম-_মাঁখন কর, সুধাংশুবিমল এবং 
আরও তু'এক জন ফেরারী বন্ধু সেখানে আছে! প্রফুদ্ট রাত 
দশটার মধ্যেই মিলন-কেন্ছ্ থেকে খড়দহ বাসায় চলে আসবে। 


১৫৬ 


বিপ্রবের পথে 


আমবা সবাই প্রফুল্লর আশায় বসে আছি। রাত দশটা 
বেছে গেল প্রফুল্ল এলো না। সওয়। দশটার সময় চিস্তিত 
হয়ে শ্যামবিনোদ প্রফুল্লব “খাজে বের হয়ে গেল। এক 
ঘটা পব হতাশ হযে ফিবে এলো - প্রফুল্লর সন্ধান পাওয়! 
যায়নি । 

প্রফুল্ল ধবা পড়েছে । পার্টিব নিয়মানুযায়ী কেউ ধর! 
পড়ে গলে তখনই সংগঠনকে বাচাবার জন্য জরুরী সাবধানী 
বাবস্থা! মবলঘ্বন কবতে হয় যেন সদস্যের গ্রেপ্তারজনিত কোনও 
খবধনেব বলে সগঠনকে বান চাল করবার সুযোগ পুলিশ না পেতে 
পাবে। সদস্যের গ্রেপ্তাবেধ জন্য ছুখ অথবা আফ শোষ করবার 
সময় কাথায়! হখনই জক্রী কর্তব্য হিসাবে খুলন। গ্রামে 
চাকবাল। ?দখীব কাছে স্বধাংশুবিমল দত্তকে পাঠাবার সিদ্ধান্ত 
হলে।। চারুবালা এদখী ( ওবফে কাকীম। ) প্রফুল্লের নির্দেশমত 
একটি বন্বুককে তাবই ঘবের মাটির তলাষ গোপনে রেখে 
পিয়েছেন; কাউকেই তান এ বিষয় জানতে দেন নি--এমন 
কি ঠাব সামী নিজয়বাবুও জানতেন না যে তারই ঘরে 
একটি বন্দুক বয়েছে। স্ুধাংশকে কাকীমা জানতেন এবং 
তাকে ঠিনি বিশ্বাস করতেন। গ্রধাংশু ৮াটগ'র ছেলে, পার্টির 
মধ্যে সবদকনিষ্ঠ কিন্তু খৈপ্লবিক চিত্রের গুণে সে সবাইর দৃষ্টি 
আকষণ কবেছে। বঞুদিন থেকেই পালিয়ে পালিয়ে সংগঠনের 
কাজ অত্যন্থ নিষ্ঠা ও সাহসেব সঙ্গে সে করে যাচ্ছে। চারুবাল! 
দেবার কাছে গচ্ছিত বন্দুক্টি মানবার জন্য রাত্রেই স্ধা'শু একটি 
লম্বা পাশ-বালিস বিছান।র মধো নিয়ে রওন! জয়ে গেল-- 
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বালিশটিব মধ্যে বন্দুকটি ভরে সে ছু'তিন দিনের মধ্যেই খড়াদহ 
চলে আসবে। 

নুধাংশু চলে যাবার পব খোঝাব ভারে যেন মনটা স্থান হয়ে 
বইল। একে একে সাথীর দল শস্তর্ধান হয়ে যাচ্ছে, সেই পাধান 
পুবীর মধ্যে যাঁর বক্ষ চিরে আমবা বের হয়ে এসেছি। প্রতিটি 
সজাগ-মুহুর্ভত আামবা ভবে দিতে চেষ্টা করেছি-বিজোহের 
আয়োজনে । তাকে সম্পূর্ণ করতে প্রাথমিক অনেক কাজ্ত এখনও 
বাকী পড়ে মাছে কিন্তু আয়োজনের পুবোহিত ধারা তাদের 
সীমিত ভাণ্ডার নিঃশেষ হ'তে চলেছে। 

রাত বারেটা--খড়দহ বাসা । সেখানেই রাত কাটাব স্থির 
করেছি। শ্/মবিনোদকে টিঢাগড় বাসায় চলে যেতে বললাম, 
পারুল সেখানে একাকী বয়েছে। বন্ধুরা আপত্ডি জানালো- - 
খড়দহ-বাসাথ মালিক আমাদের আনা গোনা দেখে সন্দেহ প্রকাশ 
করেছে -০কানৎ মেয়ে না থাকবার কাবণ বারবার করে জিজ্ঞাসা 
কবেছে। বিশেষ কবে প্রফুল্ল সেন নিকটেই ধবা পড়ায় নিরাপত্তার 
দিক থেকে খড়দনের বাইরে থাকাই শ্রেয় মনে করে ত।রা আমাকে 
টিটাগড় যেতে অন্ুবোধ করলো । প্রত্াষে নুধাণশুর বন্দুকটি নিয়ে 
আসবার কথ! বললেও বন্ধুরা রাজী হলনা । অগত্যা মামি €& 
শ্যমবিনোদ টিটাগড় যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। 

শীতের রাত--তাই আট সাট করে পোষাক পরে সাইকেল 
নিয়ে হুই জনই বের হয়ে পড়লাম। শীতের কন্‌ কনে হাওয়। 
গঙ্গার বুক থেকে হিমশীতল স্পর্শ নিয়ে এলো- ওপারের বিজলী 
বাতিগুলে যেন কুয়াসার ঘন আবরণে বন্দী | নদীর বুকে নিঃসীম 
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শন্ধকারের ছউনী কুয়াসার ওডনাকে আপন বক্ষে জড়িয়ে আছে। 
আমর সাইকেল বেয়ে চলেছি । শভীব বাত। মাঝে মাঝে 
ছু'এক জন বিবল পথযাত্রীকে আনমনা হয়ে চলতে দেখা যায়। 

টিটাগভ বেল ষ্টেশনে নিকট এসে বেল লাইন পার হয়ে 
আকার্বাৰ। বাস্তা ধরে পল্লাব ভিতব পৌছে গেলাম। শাস্ত 
পল্লীখান। শীতেব নৈশ-নিস্তব্ধতাব পবিপূর্ণ ছবি নিয়ে ঘুমিয়ে 
আছে। পল্লী কুটিবঞ্চলেব মাঝ দিয়ে অতি সাবধানে আমরা 
বাসাব নিকট পৌছতেহ পারুল দরজ' খুলে দিল- পারুল জেগেই 
ছিল। পাঞঝ্ল সন্দেহজনক £কানও লোকে যাতায়াত সেদিনও 
লক্ষ্য কবেশি। আমরা খেয়ে দেয়ে শুয়ে পডলাম-- তখন 
বাত একট । 

সকাল চারঢায় উঠেছি । (দবপ্রলাদ ও নিরঞ্জীনেব সঙ্গে 
জগন্দলে ছযটাব সময় "দখা হবাব কথা । বোজকার মতই স্লানাদি 
সেরে তৈরী হয়ে আমি ও শ্টামবিনোদ সাইকেল হাতে নিয়ে 
দরজ] খুলতে গিয়ে এনে হলে, বাইব থেকে সজোবে দরজা 
ঠেলে ঢুকবার জন্য কাঁধা যেন চেষ্টা করছে হ্ণাগন্তকরা পুলিশের 
দল। শ্যামবিনোদ বুঝতে পেবেই ঠাদেব ঠেলে দিয়ে সজোরে 
দবজ! বন্ধ করে দিল। গোলমালের শব্দ কানে যেতেই পাকল?৪ 
এসে হা।জর হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও শ্বামবিনোদ গৃহের 
একতুল। ছাদে ল।ফ, দিযে টঠে পডলাম । পারুল ও লাফ. দিযে 
ছাদে উঠে পডেছে। অন্ধকাধের ঘোব তখনও কাটেনি । কুয়াশা 
ও অন্ধকাবেব আবছায়াব ভিতব .দখতে পেলাম, বাপাখানাকে 
টবদিক হতেই পুলিশ ঘেবাও কবে পেখেছে তিল মাত্র ফাক 
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তার কোথাও নেই--আাব অনদবেহ কৌতৃহলী পল্লীবাসী জনতার 
ভিড়। শ্যামবিনোদ রিভলভার হাতে নিয়ে ছুব্বল স্থানের 
সন্ধান করে বেভাচ্ছে, এবং পাক ঠাকে সাহাম্য কবছে। গুলি 
কববার অনুমতি চাইলো । সব দিক দেখে সিদ্ধান্ত করলাম--- 
গুলির ব্যবহাব এখানে কৌতুক মাত্র। পুলিশের বেষ্টন। ও মূর্খ 
জনতার ভিড়কে চূর্ণ করে দিতে রিভলভরের গুল স্মপমথ__যাবার 
পথ নেহ। আমব। বন্দী হয়ে পড়োছ। বিশলভাখটি এখন 
আমাদেরই জীবন নাশ কবে উদ্যত। সঙ্গে পেলেই অনিবাধ্য 
ফাপীব দড়ি নেমে আসবে একটি ব্যর্থ প্রচ্ঠোব জন্য । 
শ্টামবিনোদেব হাত থেকে ছিনিয়ে [নয়ে হ্ভলঙাপটি ধূবে নিক্ষেপ 
কবে দিলাম। তাবপব অঞ্ধী বের মধে। শঞব্যুহেৰ মাঝখানে 
ছাদ থেকে লাফ. দিয়ে পঙলাম--আমি ও শ্যামাধনে'দ। পারুল 
ইতিমধ্যে কি যেন ভবে ছাদ .থকে আপু হয়ে গছ্চে উঠোনে 
লাফ, দিসে পে সে ঘবেখ দবজা বন্ধ কবে দষেছে। 

হ্রামা বাইবে পড়বার সাথে শাপে অসংখ্য লোক যেন 
আমাদেব ওপব ঝাপিয়ে পডল। পুলিশের হাতে আমব। বন্দী 
--জনতার উল্লসিত স্থব কানে বাজছে । 

ইতিমধ্যে দবজ। ভেঙ্গে পুলিশ ঘবে কে দেখতে পেল, 
প্রজ্জলিত অগ্নিব সামনে দড়িয়ে--এক বিপ্রোহী নাবী । পাকল 
মূল/বান কাগজগুলোকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাবার জদ্গ 
আগুনে নিক্ষেপ কবে নিশ্চিহ্ন করে [দচে৮। পারুল গ্রেপ্তার 
হলে।। বোমার রাশিকৃত মালমসলা, সামরিক কিত।বাদি। 
অদ্ধ-দগ্ধ কাগর্জ, ভম্ম সবই পুলিশ সংগ্রহ করলো। প্রতিবেশ৷ 
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মেয়ে প্ুরষেব সাক্ষা সাবুদ সংগ্রহ করে পারুলকে নিয়ে 
বের হে এলো ব্যাপাকপুরেগ ইংরেজ পুলিশ-সাহেব। টু 
উচু করে পারুলকে সম্মান দেখিয়েঃ সে চলে গেলো । বিদ্রোহী 
নারীর প্রতিও সন্মান দেখাতে এরা কুষ্টিত হয় না--পদানত 
জাতির নিয্-মান্দগ্ডের অপকৃ্ অংশের সাহায্যে অত্যাচারের 
ব্যবস্থা ক'রে নিজেদের শালীনত। এরা রক্ষা করে। 


সকাল সাতটা! -_টিটাগড় থানায় আমর] বন্দী। শ্যামবিনোদ 
ও পাঁকলকে থানার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় রেখেছে । টিটাগড় থান। 
সরগরম হয়ে উঠেছে - পুলিনের অফুর৭্ আনাগোনা । তিন তিনটি 
ফেরারী আসামীপে একযোগে ধর্বাব জন্য বাংলার পুলিশের 
বাহাদুরীর অশাদার জুটেছে টিটাগড় বাসাখাণার প্রতিবেশী ও 
প্রতবেশিনীর দল । 


বিদ্রোহীর জবন ইংরেজ রাজশক্তিণ শিকট প্রতি মুহুর্তেই 
সংশয়াঞুল! ৩৩ ৩! গৌরবের-_অপমানের আআলাবোধ তাতে 
নেই। কিন্তু দেখা লোকের হাতে বন্দীদশা--অপমানের ও ছুঃখের। 
মনে হলো, যেন 71৩1 দেবীব আকুল 'প্রাথনার মত ধরনী দ্বিধা 
হলে এ মন্।স্তিক জ্।লাবোধ থেকে মুক্তি পেতাম অথবা কোনও 
অশরীর “ওর সাহ।যো এগ নিকট হংশকে সমূলে উৎখাত করে 
দিতে প'পলে জ।াঙর বীধ্যবান অংশকে জিইয়ে রাখতে পারভাম। 
কবির মানস বদ্'ায় জেগেছিল স্বপ্ন “এমন দেশটি কোথাও 
খুঁজে পাতে নাকো হুমি-এ আনার জাহমিগ। সেই দেশ তখনও 
জনম্মায়নি। 
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কলকাতা থেকে অফিসাবদেক আগমন গুক হলো। 
রায়বাহাহুর নলিনী মজমদাব ও বনবিশ'দা মুখাজ্জি গরাদের 
বাইরে থেকে আমাদেন চদথতে এলো | ছোখেন গপর দিয়ে 
ভেজে যাচ্ছিল অসংখা অকসালদেশ শাশ।নেস।। শুধু যেন 
চোখটাই খোলা ছিল, মন কোথায় যেন শালয়ে গেছে। 
আমি নির্ব।ক শিল্তব্ধ ঠয়ে গপাদেব ভ*বে বড় খহলান, মাবাদিন 
একই অবস্থায় কেটে গেলো । বেউ কোনও কাশ কবেনি। 
থানার দারোগাটি ছিল মালিদিত চিল! গহাব প্রশাপ্তি দেখে 
বোধ করি আমাব মনেন আলোড়ন বুঝতে পেবেছিল- প্রশান্তি 
ভাঙ্গব1র চেষ্টা সে করলো ন?। 

সন্ধ্যার সময় পর পব খান তিন ঢ।প সশক্প গাড়ী এপে হাজির 
হলো, নিয়ে যাবান জন্য । ব।ছাই-বরা গোয়েন্দা সফিসারের দল 
গাড়ীর সঙ্গে এসেছে । গাবদের সামনে এসে দাডা তত আমার 
যেন সম্বিত ফিবে এলো । মনের ক্ীক্স্থা বেডে ফেলে উঠে 
দাড়ালাম-_দারোগা যাখাব জন্য আহ্বান জানালো। পাকলকেও 
নিয়ে এসেছে, শ্বামবিনোদও এলো! । গাড়ীতে উঠবার পময় পারুল 
ৰলল, দাবোগাটি এ পধ্যন্ত ভাল ব্যবহাধই করেছে স্নান ও 
খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল । 

একই গাড়ীতে আমরা যাচ্ছি--সশম্ত্র সিপাহী আর 
গোয়েন্দা.অফিসার দিয়ে গাড়ীখানা ভর্ভি-_ প্রত্যেকের ছুই 
পাশেই ছুইজন করে সিপাহী । অন্যান্থ সশন্ত্র গাড়ীগুলি পিছু 
পিছু অনুসরণ করছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই শক্রর শিবিরে আমরা 
উপস্থিত হব। শিবিরের পরীক্ষা আমার বলবার হয়েছে কি 


ই 


বিপ্লবের পথে 


শ্বামবিনোদ ও পারুলের পক্ষে তা নূতন, তাই এদের 
সাখধান করা দরকার। চেষ্টা করতেই পুলিশ অফিসারটি 
প্রণপণে বাধা দিল, চেঁচামিচি স্থরু করলো, শেষ পধ্যস্ত 
মারের ভয় দেখালো, কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা । বলে যেতে 
লাগলাম --“এপা। যাই বলুক না কেন, যত প্রলোভন দেখাক 
না কেন, এদেব একটি কথারও জবাব দেবেনা । এদের হাজার 
উৎ্গীঢনের মুখে, এদের বব্ধরতার চাপে, এদের কুত্রিম ভালবাসার 
কথায় খা দেশাত্মবোধের প্ররোচনায় একমাত্র নিজের পরিচয় 
ভিন্ন আর কোন খবরই দেবনা 1৮ অনেকবার বাধা পেলেও 
কথাগুলি বলে যেতে সমর্থ হলাম। আমার কথায় উৎসাহিত 
হয়ে আমার বন্ধুবা পুলিশের অত্যাচারের কাছে কোমর বেঁধে 
যেন ঈাড়াঙে পারে । পারুল ও শ্ামবিনোদের মনের ভিতর ঝড় 
বইছে! অকস্মাৎ বজ্জ।ঘাতের শ্তায় তাদের সকল আশা-আ কাজা 
ধুলিসাৎ হয়ে গেছে-এই হতাশার স্থযোগ পুলিশ নেবার জন্ত 
উঠে পড়ে লাগবে পুলিশ বীজাথুর মত মনের মধ্যে প্রবেশ করে 
তাদেরই হাচের পুতুল" বানাবার চেষ্টা করবে । আমার সাবধান 
বাণী শেষ হতেই গাড়ী চলে এলো। কলকাতা--লালবাজার 
থানায়। আমাকে লালবাজার বেখে, পাকল ও শ্যামবিনোদকে 
নিয়ে গাড়ীখানা অন্যত্র চলে গেল। 

গ(ড়ী থেকে নামবার সাথে সাথে হাত ছুখানায় শিকল 
পরিয়ে দিল! সারিৰদ্ধ সার্জেট ও সিপাহী বাহিনীব মধা দিয়ে 
লালবাজার কয়েদখানার দ্বিতল গৃহে আমাকে নিয়ে গেলো । 
পবিচিত সার্জেন্টের দল আশে পাশে, তারা অনেকেই আমাকে 


১৬৬ 


বিপ্লবের গঞ্জে, 


শুভেচ্ছা জানালো । কিন্ত একদল সার্জেন্ট মনের ঝাল মিটাবার 
জন্ট বিশুদ্ধ ইংরেভী ভাষায় (ইতর শাষান গালিকে আমর! 
“বিশুদ্বা বলে নিজেদের মধ্যে বর্ণনা] কর্ষতাম ) গালে দিতে সুরু 
করলেো। তাদেব আক্রমণ থেকে বাঁচবার ক্গ্। আমি প্রতি- 
গালিবর্ষণ শুরু করলাম । আম।কে মাববার জন্য ওরা এগিয়ে 
আনতেই সাজ্জেট-ইন্‌-চাজ্ঘ ইন্সপেক্টণটি দৌছে এলো এবং 
ইতরগুলিকে সারয়ে দিয়ে নিজেই আমাব দরজার কাছে বসে 
রইল । এক পেঘ়াল। গবম চ1 ( “ব্র্যাক"ট? ) দিতে চাইলে 
ধন্তবাদের সাথে ত' ফিরয়ে দিলাম । 

হাতের শিকলটি খুলে দায়ছে। দ্বিভলেব নুহৎ কামরাটির মধ্যে 
আমিই একক লালবাজারেব বাসিন্দা। মেঝের ওপর একখানি 
কম্বল পাতা ছিল। নিজের গরম চাদরখানা গায়েব গপর টেনে 
দিয়ে নির্বাক, নিস্তব্ধ, জড়পিণ্ডেন মছ ত।বই গুপব পড়ে রইলাম । 

মাঝে মানে দলা খোলার শব কনে ভেসে আসছে। 
পরিচিত গোয়েন্দা অফিসার ছুই এক জন এসে নিংশকেই চলে 
গেলো । প্রাণের ভিতর চলেছে ঝড়ের দোল1। ব্যর্থতা ও 
পরাজয়ের ছুঃসহ গ্লানবোধ যেন পৌরুষকে খবর ও চুর্ণ করে দিয়ে 
অট্রহাস্তে বিদ্রপ করছে। অপরাজেয় আদর্শের বাহক আমর]! 
আখমাদের বীধ্যবান পূর্বব পুরুষরা পর্বত প্রমাণ ব্যর্থতার ভিতর 
দিয়েও ভারতকে স্বাধীন করবার আশ আকাঙ্খাকে রূপ দেবার 
চেষ্টা করেছেন) গভীর অন্ধকারের ভিতর । তাদেরই পদাস্ক আমরা 
অনুসরণ করে চলেছি। মন আবার শক্ত হয়ে দাড়ালো । 
পরাজয়ের সোপান বেয়ে দার্থকতায় পৌছবার চেষ্টা করবো। 


১৬৭ 


কুড়ি 

পরাধীনতাব শ্ঙ্থল যাঁণা ভ|ঙ্গতে চায়, জেলের শঙ্খল বরণ 
করে নেবার জন্য তাঁদের প্রস্তুত থাকছে হয । লালবাজাবের পুলিশ 
হেফাজত থেকে পঞ্রেব দিন সকাল বেলার আম।কে প্রেসিডেল্সী 
জেলে পাঠান হলো। সেখানে সঙ্গে সঙ্গে এলো-- শুঙ্ঘলের 
স্থনিবিড় খন্ধান। লোহার .বডি পরিয়ে পা ছুটোকে এটে দেওয়! 
হলো। দীর্ঘ কয় বছর তারা আমার পায়ে জঁড়য়ে ছিল। বন্ধনের 
কদধ্য-কাদায় এর আগেও গতি হারিয়োছ, সে বন্ধন ছিল 
সাময়িক। এবারের এই বন্ধন হলো দীর্থস্থায়ী-পীডনের ক্ষেও 
শুধু মন নয়, সাব! দেহটাকে ঘিরে । 

থাকৃবাব জন্া স্বীন নিদি'ঈ তালা-জেলেব স্রক্ষিত 
৪8" ডিগ্রী। নানা প্রকার সতর্ার ব্যবস্থা হলো । ডিগ্রীর 
হিন্দুস্থানী সিপাহীদের উপর নুতন করে আরও এক প্রস্থ 
হিন্দুস্থানী ডবল গার্ডের সঙ্গে ইংরেজ সাচ্জেন্টদেরও গার্ড বসলো।। 
ডিগ্রি ও উপ-ডিগ্রীর ছোট আঙ্গিনাটুকুৰ ভেতরেই স্নান খাওয়। 
প্রভৃতির বন্দোবস্ত হলো এবং তত্বাবধানের জনা যাবজ্জীবন দণ্ডে 
দণ্ডিত বিশালকায় ও বলিষ্ঠ এক পাহাড়ী পেশোয়ারী কয়েদী 
পাহারাদারকে আমদানী করা হলো। সকাল থেকে সুরু করে 
গভীর রাত পর্যন্ত ডিগ্রী ও আমার দেহটিকে ঘিরে তল্লাসী যেন 
লেগেই রইল । 


১৬৮ 


বিপ্রবের গে 


ভাবতের পশ্চিম প্রীষ্জে আফগান সীমান্ত রেখায় ছুেস্ 
ঞ্ডুরাণ্ড লাইন” ইংবেজেব সাআজ্য বিস্তারকে রুখে দিয়েছিল। 
ডুরাগড লাইনের কোলে গিিমালার বুকে পববতের মত দেহ ও 
মন নিয়ে যার জন্ম হয়েছিল তাঁব পক্ষে হুকুমের তাবেদার হয়ে 
নিরীহ মেষশাবকের মত জীবন যাপন কর। ছুঃসাধ্য। একদিন 
সার্জেন্ট-জমাদারেব হুকুম মাফিক কাজ করতে পেশোয়ারী 
পাহারাদাবটি অন্বীকাীব কবলেো। তাকে ওবা তিরস্কান করে 
মারের ভয় দেখাতেই সে ডিগ্রীর সামনেকার ইট আাঙ্গিনাট্রকুতে 
দীভিযে পশ্চিম পিকে মুখ ফিবিযে আল্লাহর নাম জপতে শুক 
করলো এবং প্রার্থনা জানালে! “খোদা হামকো। গোস্যাসে 
বাচাইয়ে। হামার ছেোটা ভাই গোন্তাসে আদ্মীকো মারকে 
কালাপানীমে ফাসা চলা গ্যয়ী।” এইভাবে সে তার মেজাজ 
ঠাণ্ডা কবতে চাইলো, যেন এস ক্ষিপ্ত হযে তাও দেহেক প্রচুর 
শক্তিব অপব্যবহীব কবে কোনও অখটন না ঘটিয়ে “ফলে। 
কর্তৃপক্ষ তখনি ভাকে পাহাবাদারীর কাজ থেকে বরখাস্ত করে 
জেলের অন্য সবিষে ছিলি। 

তারই জায়গায় এলো--বরিশ।ল নিবাসা দীর্থ দাৎণজ্ঞ। প্রাপ্ত 
একটি মুসলমান বয়েদ'-পাহাঁবাদাব। মুসলমান পাহারাদারটি 
দূর থেকে সব রকন সাবধানী ব্যবস্থাগুলি লক্ষা করলো এবং যাতে 
সিপাহী সাল্জেন্টবা তাকে কোন ভাবেই সন্দেহ না করতে পারে 
তার জন্য) ডিগ্রী; থেকে দরেই আমার স্ানেব জল ও খাবারের 
ধাল। রেখে যেতে লাগলে।। পাহার।দারটির চলাফেরার মধ্যে 
যেন একটি শক্ত মানুষের ইঙ্গিত পেলাম । অনুমানে মনে হলো, 


৯৬১ 


বিপ্লবের গথ 


ওর গলায “খোপবক্ বানানো বযেছে এবং সতর্ক চল্গাফের। 
'এবং বিনয-নগ্র ব্যবহ|বেব মধ্য পিযে সে “খোপবটিকে” বাচাতে 
চাচ্ছে। একদিন স্থুযোগমত উপস্থিত সিপাহী সার্জেটদের 
অলক্ষিতে তাব সঙ্গে চোখেব ইশাবাষ ভাব বিনিময় হলে।। 
সে সাহাষ্য কবতে বাজী হলো । ইশারায় তাকে বুঝিয়ে 
দিলাম যে চাঁব পাঁচ উঞ্চি পবিমাণেব সামাম্ত এক টুকরা 
মাদা কাগজ ও ছুই ইঞ্চি পপশিমাণেব পেন্দিলেব ভিতবকব এক 
টুকবা শীষ বাজবন্দী-বন্ধুদদব থেকে এনে আমাকে পৌ ছয়ে 
দিতে হবে। বিনা বিচালে আবছি, বাঁ পদ্দাবা তখন প্রেসিডেন্সী 
ভেলে একাংশ ভবে বেখেছিল। কডাবড়ি বাবস্থাব জন্থ 
তাদেব সাথে গোপন সম্পক স্থাপন কব এস বকম অসম্ভব ছিল। 
ভিন চাবদিন পখ খাবাবেৰ থাল1 বাখ বাদ জনয একটি আঙ্গুল 
বাজিয়ে মে চলে গেল। সাবধানে খাবাব খেল।ম কিন্তু খাবাবের 
ভিতর কোনও জাধাই ঈপ্মত ভিনিবচ পাওয়া গেল না। 
কিন্তু গবাদেব বাঁহবে থেণে হাত বাডযে থালা শবাব সময 
ছটি আস্কুলেব মাঝখান থেকে পাছে সৃভাক্ম জড়ান এক টুকবা 
জিনিষ সবাইব অলক্ষ্যে সে গলায় দিল। সিপাহী-সাঁজ্ডেটদেব 
প্রতি দৃষ্টি .রখে কিছুক্ষণ পর মি টকবাটি উঠিযে শাঙ্কুলেব 
মাঝখানে চেপে বেখে | দলাম। কাগজ ও পেন্সিলেব শীষ পাওয়। 
গেল। বাজবন্দী বন্ছুদেব সাথে যাগাযোগ স্বাপন হলো।। 


গলনালীতে এন্সোশচাতেক সাহায্য অথবা সত।ম বেঁধে শীষ 
দিয়ে কয়েদীব1 নিষিদ্ধ জান্ষ ত্ল্লাশীব াহরে খাখবার জন্য যে ছোটি গর্ত 
করে নেয়--ভাকেহ খোপর বল। হয়। 


১৭৪ 


বিপ্লবের পথে 


আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের জন্য আবার 
সেই আলিপুর স্পেশ্যাল ট্রাইবান।লের সানে আমাকে হাজির 
করা হলো । বন্ধুরা ও মামাদের কৌন্ুলা সবাই আমার 
অপ্রত্যাশিত গ্রেপ্তারে মন্মাহত। তাদের চোখ মুখে বেদনা 
পরিষ্ফুট। পরাজয়ের গ্লানিবোধ তদের অন্তরকে মথিশ করে 
বিচারের আসন্ন রায়কে অর্থহীন কবে তুলেছে। সামান্য মাত্র 
কথার বিনিময় হলো। পুলিশ ও পাবলিক প্রসিকিউটারের 
দল 'শিকার” দেখে মহাখুশি' যেন তারা! আবার নুতন কবে জীবন 
ফিরে পেলো । বিচারপতি জেমসন্‌ সাহেব আমাকে খানিকটা 
বস্ময় ও আগ্রহের সঙ্গে দেখে বিচারে মন দিলেন। পুলিশের 
নির্দেশের মাঁত। বেড়ে গেল! 

ইতিমধ্যে নিরঞ্জল ঘোষালও ধরা পড়ে কোটে হাজির হলো । 
নিরঞ্জনকে বিশ্বাসঘাতক পার্টি সভ্য বকুড়ায় ধরিয়ে দিয়েছে। 
তার সঙ্গে ধরা পড়েছে জীবন দে। 

কিছুদিন পর সীতানাথ দেও প্রায় একই অবস্থায় এসে 
হাজির হলে।। 

আমাদের গ্রেপ্ুুরের পর সাঁর। দেশব্যাপা যে ব্যাপক তল্লাশী 
সুরু হলো, তাতে আশ্রয়-কেন্দ্রগুলি সরাসরি ত্যাগ করে ফেরারী 
বন্ধুর দরদী পার্টি-সভ্যদের নিকট আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। 
কিন্তু সংগঠকদের অনেকেই ধরা পড়ে যাওয়ায় ভালমন্দ ৰিচার 
করবার সুবিধা তাদের ছিল না। সহজেই তার। পুলিশের 
খগ্পরে পড়ে গেল। নিরঞ্জনকে যে ধরিয়ে দিয়েছিল, তার 


9৭৯ 


বিপ্লবের পথে 


নাম ধাম সহ বাজবন্দীদেব জানিয়ে দিলাম যেন তাবা! ভবিষ্যাতেব 
জন্য সাবধান হতে পারে। 

আমন্তঃগ্রাদেশিক ষডযন্্ব ম।মলা€ বিচাব শেষ হ'তে চলেছে। 
অনুশীলন সমিতিব সাব! ভারত্বাগী বৈপ্লবিক প-সংগঠনেব কথ 
উল্লেখ কবে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাৰ ষণযন্ত্রেব কথা, বিঙিন্ন ঘটনাবলীর 
উল্লেখ, সাক্ষা সাদেব দীঘ ফিবিস্তি প্রাপ্ত আগ্নেযান্্র ও 
বিক্ষোবক দ্রব্যাদিব বিবধণ, বিভিন্ন প্রদেশেব বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার 
সাথে সম্পর্ক এবং ষডযপ্ত্রেব জন্ম-বহস্ত সব একে একে উদযাটন 
কবে ষডযস্ত্রেব গভীব'তা ও ব্যাপক সম্বন্ধে পাবলিক প্রসিকিউটাব 
ট্রাইব্যুনালকে বোৌঝ।বান চেষ্ট। কবলে। । 

ষড়যন্ত্রে জন্মস্থান,__কলকাতীব প্রেসিডেন্সী জেল ও বক্সার, 
১৯৫০-৩১ সাল । বিদ্রোহীর বন্দা অবস্থা সেখানে জমায়েত। 
প্র্যান-মাফিক পলাব্ন-পবিকলনা ৰচন1- প্রভাত চক্রব্ী 
ও পবেশ গুহেব অন্তবণ থেকে পলাষন, বক্সাহূর্গ হতে জিতেন 
% ও কৃষ্ণপদ ৮ক্রবস্তী পলায়ন, অনিল দাশগুপ্ঠে অন্তবীণের 
পথে পল'য়ন - বড়যন্ত্রেব প্রথম অধ্য।য়। 

ষডযন্ত্রেব বভঃপিকাশেব পমাণ হিসাবে উপস্থিত করলো-_- 

ঝবিয়া ডিনামইট মামল।--বভ সগ।ক ডিনামাউট “স্টিক” 
সেখানে এাওয়া যাষ এব" পাটি বিশষ্ট ও পুবানো সভ্য 
শ্ীপ্রমথ নাথ ঘোদ ৪ "জাতিন্মিব বার সাত বসব কাবাদণ্ডে 
দণ্ডিত হয়। 

কলকাতাব মিজ্জাপুরে ডিশাম।ইট গ্রাপ্থিব মামলা এখানে 
আন্রমানিক বাবে। শত ভিনামাহট প্টিকস শু ফিউজ প্রভৃতি 


১৭২ 


বিপ্রবের গে, 


পেয়েছিল। পার্ডির বিশিষ্ট সভা ফবিদপুব্র শ্রীযোগেন্দ নাথ 
বানাভিজি এই মামলায় সাত বসব কগোব +বাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। 

কলকাতায় “ছোট খ।ট একটি অশ্রাগাণ আাধিঞারের” ফলে 
মামলা--বনুসংখ্যক অস্থ ( চচীদ্দটি বিভালশাব সমেও অন্যান্য 
জিনিষ ) এখানে পাগ্য! যায় এখ পার্টিব পুবানে। সভ্য 
শ্রীরাধাবল্পভ গেপ এই মামলাষ চৌদ্দ বখসবেব কঠোর 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত ইফ। 

চবপাড়। ডাকাছিখ মাগলা--এঠ মামলায় নরেন্দ্র পসাদ 
থোষ, সতা রঞ্জন খোষ “ শশা শইচ।ধাকে দীঘ কাপাদণ্ডে দণ্ডিত 
কবা হয়। 

আগরতল] ডাক2্এ মামল।-কষ্চগদ চক্রবন্তী খক্সা তগ 
থেকে পালিয়ে এসে এই মামলায় সনে বৎসপ কাঁবাদণ্ডে দণ্ডিত 
হয়। 

জলপাইগুড় অস্ত্র-প্রাপ্তিৰ মমল। আঙ মামলায় প্রাণকুষ। 
চক্রবন্তর সাত বংসব কারাদণ্ড হয় কিন্তু জগপা15%ঙ জেল থেকে 
বাজসাহী জেলে স্থানান্বিত কববাপ সময পথেব মাঝখানে চলন্ত 
ট্রণ থেকে লাফিয়ে পড়ে সে পালাতে সমর্থ হয কিন্ত পরে সে 
হিলি-ডাকাতির মামলায় ধরা পড়ে। 

উটি-বঠাঙ্ক লুটের মামল। (মাদ্রাঞ্গ) এই মামলায় রোশন 
সিং, হাজার! সিং, খুসীরাম মেহত1 ও শন্ত নাথ আজাদেব দশ 
বৎসর করে সাজা হুয়। 

এর] সবাই পাঞ্জাব ও দিল্লীব সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিল। 


১৭৩ 


বিপ্লবের পথে 


মাদ্রাজ /বামা বিক্ষোবণেব মামলা এই বিদ্ফোবণে 
পার্টি সভা তে্কট বমণ মাব। যাঁধ এবং এক নেব দণ্ড হয। 

বল্মাপ ডাক | বাকেন্দ্র চগ্্র দে বত হয। প্রাথমিক বিচাবে 
উ(ব চৌদ্দ বসব সঙ্া হয ( পণবে মাগীলে খালাম পেষে বিনা 
বিচ।বে বন্বা থকে )। 

লিউক-শুটিং নানলা--ভোল1 বায সাত বসব কঠোবৰ 
কাবাদণ্ডে দণ্ডি* হয। 

হিলি ডাকাটিব মাখল। এই মামলায বিশেষ আদালতের 
বিচাবে চাবজনে ফীসীণ গকুম হয তিন জনেন যাবজ্জীবন 
দণ্ড, তিন জনেব দশ বসব, ছ্নি ভনেব সাত বসব বাবাদণ্ড 
হয। পবে হাঠকেটে চাবজনের মৃত্যুদণ্ড যাবজ্জীবন দণ্ডে 
পরিণত হযেছিল। প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্জা, হাষিকেশ ভট্াচাধ্য, 
সত্য চক্রৎত্তি, সবোজ বণ ছিভা ফাসাঁৰ আফামা, এব মাবদুল 
কাদেব, পধুল্লপ সান্নাল, কিপণ দে ছিল যাবজ্জীবন দণ্ডের 
আ!ব বিজয বান।লি, বামকৃষ্জ সবপব্ হবিপদ বস্থ ছিল দশ 
বংসবেব জান্ট ছণ্ডি5 আসানী। 

সাচ্কেতিৰ আষাধ লেখা বু চিঠিপর--অর্থ ৯দ্ধাবেপ ফলে 
ষড্যস্ত্রের ব্যাপকতাব প্রমান অশিক্তব সহজসাধ্য হযেছিল। 

করে পিডেন্সপী হেল হ'তে পলাষন প্রচেষ্টাৰ সঙ্গে জডিত 
কীকুবগাছিব ফেখাবী আড্ডায় প্রাপ্ধ খিশেষ ভাবে তৈ৭ী সিডি, 
মোটব গাড়ী প্রভৃতি । 

প্রেসিডেন্সী জেল ণেটে প্রাপ্ু সঙ্কেত লিপি- | বন জকরী 
খবরে চিঠিখান। ৬ত্তি ছিল। 


১৭৪ 


বিপ্লবের পথে 


দেউলী ৰন্দী নিবাসে লেখকের স্রটকেসে প্রাপ্ত চিঠি-- 
সঙ্কেতলিপি সম্পর্কিত এই চিঠিখানার বলে লেখককে প্রতাক্ষ- 
ভাবে মামলায় জান সম্ভব হয়ে ছিল। 

বিন্ন স্থান ।.থকে প্রাপ্ত আগ্নেয়ান্ত্র ও বোমার মাল মসল। 
এবং বিশেবঙ্দেখ মতামত। 

রাজসাক্ষা ও বিভিন্ন সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও অন্যান্ত আরও 
অনেক দলিলপত্র । 

সত্যেন মজুমদারের নিকট এক হাজ।র টাকার একখানা নোট 
প্রাপ্তি-অস্তবীনে যাৰাব পথে বাঝ তল্লাসা কবে নোচখান! 
পুলিশ পেয়েছিল। 

আনাঁদের কৌন্্রল? বাঝিষ্টার শ্রী জে,সি, গুপ্ত ও শ্রীশেখব বনু 
এবং উকীল বন্ধুবা, ই্ান্থকুমাব দাশগুপু, শ্াপুণেন্ু রায় চৌধুরী ও 
শ্রীশিশিব মৈত্র সাধ্যমত গবর্ণমেন্টেব চুক্তি খণ্ডন করতে চেষ্টা 
কবেন-- বিশেষ করে শ্রা জে, সি, গুপু মহাশয়ের ঠস্তানর সম্বন্ধে 
প্রঢে্ খুবই প্রশংসার যোগ্য হয়েছিল । 

এবার বায় দেবার স্ময় হলো । 

প্রধান আসামী হিসাবে প্রভা চক্রবন্তী ও জিতেন গুপ্ত 
পেলো - যাবজ্জীবন দণ্ড ( পঁচিশ বংসর )। অন্তরীণ আইন 
ভাঙ্গার অপরাধে তাদেব পুর্ব্বেই পাঁচ বৎসর করে দণ্ড হয়েছিল-_ 
মোট তাদের সাজার পরিমাণ হলে! ত্রিশ বৎসর । 

সীতানাথ দে, ধীরেক্দ্র ভট্টাচার্য, নরেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ও 
আমাকে একই সাজায় গেথে দ্রিল। (যাবজ্জীবন দণ্ত--পচিশ 
বংসর )। নরেন্দ্র ঘোষের চরপাড়া মামলার দণ্ড মিলিয়ে মোট 
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বিপ্লবের পথ 


সজা হলো ত্রিশ ছাডিয়ে। নবেন্্র থোষের বন্মীব কার্ধ-কল পের 
সাক্ষা ৪ পমান এনে ত।র দণ্ড বাড়িয়ে দিয়েছিল । 

কিশোবা দাশগুপ্চ পলো -দশবংসর। পার্টির বিশ্বস্ত 
সভ্য নোয়াখালী নিবাসী ভূপেন মজুমদাব ছিল এই 
মামলার একজন ফে্লারী আসামী । তার হস্তলিখিত 
একখান। চিহ্ি প্রভাত চক্রবন্তীব ফেবাবী আড্ডায় পাওয়া যাষ। 
পুলিশ উক্ত চিঠিখ।ন। হস্সাক্ষর বিশেষজ্ঞদেব দিয়ে কিশোরার 
লেখ বলে প্রমাণ কবে এব ট্রাইবানাল কিশোবীকে সেই 
চিঠির বলে দীর্ঘ দণ্ড দেয়। ইতিমধ্ো ভূপেন মঙ্জমপার পলাতক 
অবস্থায় কলেবা বোগে আক্রান্ত হয়ে ফরিদপুর, পালং 
আশ্রমে (স্বর্গীয় জাবন ঠাকুবতা ও শ্রীমাশ্ততোষ কাহিলী কর্তৃক 
প্লতিষ্ঠিশ জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ) দেহাম্ভব করে। প্রলিশ 
সে-খবর তখন জানতে পাবেনি। 

পরেশ গুহ ও মনীন্দ্র ীধুবী7কও দশ বসব করে সাজা দ্িল। 
পবেশ ছিল প“পুণেব বাশঙ্টু সভা এবং ধক। কাম্পে থাকাকালীন 
পা্টিব উৎসাহী কম্মী। মণীন্দ্র “চীধুবী একখান। চিঠি ক্যাম্প থেকে 
লিখে বাইবে পাঠিয়েছিল, তাতে একটি মস্খ্রের উল্লেখ চিল। সেই 
চিঠিখান। প্রভা 5 চক্রবন্তীব ফাঁকা *াড।য় পাওয়া গিয়েছিল । 

১জা[ তথ মজুমদান ওাবমল "»ট্রাচাধ্যকে দিল ছয় বৎসর 
করে। এব পুবে্র শব আনে তাদের € স্ববেন পর চৌধুরীকে 
পাচ বংসব করে সাজ দিষেছিল। 


তাবপব এলো, পাইকা:) হিসাবে দাত বৎসরের সাজার 
তালিকা তাতে ছিলো--£রিপদ «দঃ 'সমূলা সেন, নিরগুনঘোষাল, 


ও ৭৬ 


'বতিবের পে 


হেম ভট্টাচাধ্য, প্রভা" মত্ত, স্ববেন ধব চৌধুবী, দ্বিজেন তলাপাড, 
তমিয় পাল, যতীন চক্রবন্তাী ও সহ্েন মগ্জমদাব। 


তিন হতে পাচ বৎসহুবব খে ছিলিঃ-মেদিনীপৃবেৰ অল্ল 
পয়স্ক স্রধীব শট্টাচাধা, প্রবো? ঘাস, এম বিহারী শুরা ও 
কুমিল্লান শ্ুধীন শুট্র।চাষ।, ইন্দ স্জমদ।ব, শ্রশীল নায়, 'অবনী 
ভট্টাচাধা ও ভোলানাথ দাস। 


খালাস পেলো - অজিত বশ্ব- লক্ষ্মানাবাধণ শশ্মা (ওনফে 
পণ্ডিতজী। ), জ্যোতিমুকুল ঘোষ ৬ সঙ্গী মুখাজ্ছি ও বৈজ্ঞানিক 
দ্বিজেন বায়। 


গবর্ণমেন্টেন খাণ্ প্রসিকিটটবেৰ দল -নগেন বানাজ্ি, 
গুণেন সেন, বি, সি, নাগ প্রভ এবং বুটিল চক্রান্তকারী 
পুলিশ দলেব মন্মথ সেন প্রভী'নণ হকি * চক্রাঙলে খগ্ডন ও 
বানচাল কববাব জল) অমাদেব কৌশুল)বা তাদের মশীষা উজার 
কবে দিযেছিলেন--পাবিশ্রমিকেব ৮পযুক্ত মুলা না নিয়ে । বিদেশী 
শাসকের অন্যায় প্রচেষ্ঠীৰ মুখে তাবা াহসেব সঙ্গে কোমর বেঁধে 
দাড়িয়েছিলেন। এসময় পুলিণেন কোপানল থেকে কেউ বড 
একটা বক্ষ! পেত না। 

আমাদের মামলায় অর্থ সাহাযা ও তদবাব কববার জন 
আমাদের অনেকেবই পবিবারস্থ লোকদের যথেষ্ট ভুগতে হয়েছে। 
ষ্টাস্ত স্বরূপ, আমার ছেটি ভ্রাতা ধীরানন্দ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
প্রীবিমলানন্দ দাশগুগুকে হয়রানি করবাব ফলে আমি বিশেষ 
আদালতের শরণাপন্ন হ'তে বাধ্য হয়েছিলাম। 
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হিলি মামলার আসামীদের সমর্থন করবার জন্য দিনাজপুরের 
শ্বীনশীথনাথ কু$ ও ঠিলির উকীল শ্রাবরদা চক্রবর্তীকে শুধু 
হয়রাণি ভোগ কবতে হয়নি, পুলিশ তাদের শেষ পধ্যন্ত বিনা 


বিচাপে আবদ্ধ কবে রোখছিল। 
শান্তঃপ্রাদেশিক মামল। শেষ হলো। দীর্ঘ তুই বৎসরের 


মিলন-স্থান ছিল--াধচারালয়ের এই কাঠগড়া। আমরা পরস্পরের 
কাছ থেকে বিদায় নিলাম । 
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একুশ 
এবাব সাজা খাটব।ব পাল।। 
বাংলার সেন্ট।ল জেলগুলো৷ বিশেষ করে মেদিনীপুর, 
ঢাকা ও রাজশাহী তখন হয়ে উঠেছিল--কসাইখানার নামান্কর | 
একবার এই জেল ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় ঘটলে আন্দামান 
কেন, জাহান্নামে যাবারও আগ্রহ এখং অধীরতা সঙ্গে সঙ্গেই 
এসে যেতো । এ সব জায়গাষ বিপ্লবা-বন্দাদের ওপর যে অগ্তা। চার 
অনুষ্ঠিত হতো, তাতে নরকেএ বর্ণনাও ছোট হয়ে যেতে।। বাংলার 
পুলিশ ও ছেল কর্তৃপক্ষের সেই হীন অত্য।৮ারের ৪ মৃহ্যুর চেয়েও 
অধিক যন্ত্রণাদায়ক ব্যবস্থার কাহনী আজও লিপিবদ্ধ হয়নি। 
অপম।নে, লাঞ্চনায়, বব্ধরতার সামাহন বস্ত।রে বিপ্লধা 
বন্দীদের জীবন হয়ে উঠেছিল মুল্যহান। প্রতিটি দিন ছিল_- 
অজানা-আশস্কঁয় ভরা; প্রতিটি মুহুর্ত হয়ে উঠেোছল-_জঙ্লা দঃ 
মুহ্র্ত। 
শীঘ্রই একদল বন্ধুকে পাঠিয়ে দিল, মোদনাপুর সেন্ট1ল 
জেলে--কপাইখানা গুলোর অন্যতম প্রধান-কেপ্র। মেদিনীপুর 
সেপ্টাল জেলের প্রসিদ্ধ “হহশত ডিগ্রী” নামে পরিচিত 
প্রকোষ্ঠগুলির মধ্যে বিপ্লবীর। বন্দী__ডিগ্রীগুলি সারিবদ্ধ ভাৰে 
মুখোমুখি দাড়িয়ে। আলো-বাতাসহীন গুমোট অন্ধকারের 
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ভিতর মনের আলো জ্বালিয়ে বিপ্লবী বন্দীর! চরম নির্যাতনের 
ভিতব দিয়ে দিন গুনছে । কুখাত জেলার হরেন সেন ও ডেপুটি 
জেলার অৰণী রায় ও ভাবতীয় আই, এম, এস স্ুপারিপ্টেণ্ড্টে গুলা 
ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে খসী কববার জন্য সদা-তৎপর। নামমাত্র 
শ্যোগেব অছিলায় মাঝে মাঝে লাঠি-সোটা নিয়েও তারা 
আক্রমন করছে» আবার কাউকে বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করে দিয়ে 
বিপ্লবাদের তাজা খুনের ফোয়ারা দেখিয়ে প্র-ভক্তির পরিচয় 
দিচ্ছে । তণুও বিপ্লণীদেখ জীবন চলেছে, কিন্ত মনে হচ্ছে যেন 
তাদের প্রাণের ওপব ও আক্রমণ হবে। 

আন্তঃ-প্রাদেশিক বড়যন্ত্র ও অন্ান্থ বিভিন্ন মামলাঁব অমুল) 
সেন, হবিপদ দে, জ্যোতিষ মজুমদার, ধীবেন্দ্র ভট্ট চার্্য, বিজয় 
বানাজ্জি, পবেশ গুহ, কালী বানাজ্জি, কালী চক্রবস্তী 
( ময়মনসিং) পরেশ দে, তুর্গা সিং ভবেশ তালুকদার, ননী 
মুখ।জ্জি প্রভৃতি অত্যাাবেখ মরমসুম ভোগ করছে । আলিপুর 
জেল থেকে পালাব*র পর সাবা বালান .জলগুলিতে যে 
অত্যাচারের বন্যা স্বর হযে গেলো, তাতে দল নিবিবশেষে প্রতিটি 
বিপ্লবী সভাই তার আাগীদাব হয়েছিল - প্রত্যেকের পায়েব সঙ্গেই 
জুড়ে দেওয়। হয়েছিল শ্যশ্যতম এক .ছাঁড়। কবে লোহাব-বেডী। 
বেত্র দণ্ডেব সন্ঠ অভিজ্ঞতা লাশ কবে প্রান বিপ্লবা শ্রাননী মুখাজ্জি 
ও সুরেন সরখেল সেখাদে আছে । স্ুধ্য সেনের তখন ফাসী 
হয়ে গেছে। তাকে আশ্রয় দেবার অপরাধে মাতা ও ছেলে 
মেদিনীপুর সেপ্টাল জেলে সাত বৎসরের কঠোর কারাদণ্ড 
নিয়ে বন্দী। ছেলে রামকৃষ্ণ যঙ্গ্। রোগাক্রান্ত হয়ে জেলের 
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হাসপাতালে নাম মাত্র চিকিৎসাধীন আছে। তব পা 
ছ'খানাতে ভাগুাবেড়ী পরিয়ে দেওয়া] হয়েছে-ছৃব্বল শবীব 
লোহার ডাণ্ডা বইতে পাবছে না। ম। কগ্ন ছেলেকে একবার 
দেখার জগ জেলেব ছোট বড সাহেবদেব নিকট মাকুণ প্রাথনা 
জানাচ্ছে, কিন্ত তার] পাষান-প্রাটীনের মহই আটল। 

ক্রম বদ্ধমান অত্যা্াবেব নাত্রা খে বন্ধুবা। বুবচ্ছে পেরেছে 
যে খুব শীঘ্রই ভাদের জীবনেল গপর আক্রমণ হবে, তাই ভাব। 
নিজেদের প্রকোঞ্েব বাইবে যেতে! ন। যাতে ওরা বারে 
পেয়ে কানও অছিলায় আক্রমণ কব না পারে। তবুও 
ওর। সুযোগ করে নিল। আরুমণ হলে।। জেলেব সিপাহর দল 
নিখিবচারে মাথ1 স১ কবে ল।% »।লাচ্ে পক বলো । আক্রমণ 
প্রতিরোধ কর! ছাঁডা উপায় পল ন। অগ্ুলা সেন ভাব বলিষ্ট 
হাত দিয়ে নিজেব মাথা বাচিয়ে লাঠি ছিশিযে নিয়ে জবাব দিতে 
সক করলে!-ছ্'চাত জনকে ধবাশাযধা করলো কিন্ত সমগ্র পিপাহী 
বাতিন ঝাপিয়ে পড়ল তাপ গপন। মুলা সনের সগ্্গাহীন দেহ 
রক্তীক্ত অবস্তায় পডে বকইল-_মপরাপর খন্ধুবাঞ্ড সবাত গুরুতর 
আহত। অমূল্যর সংজ্ঞাহীণ “দহ নিয়ে এলো জেলের হ।সপাতালে 
মৃহ্যু-কালীন জবান বন্দা লিখবার জণ্ঠ যেন আইনের কাছে 
জল্লাদদের সঠিক পবিচয় সে দিয়ে মেছে পারে। জল্লাদদের 
দল তার শেষ কথা শোনবাব জন্য সংভ্গহীন দেহটিকে ঘিরে 
রয়েছে । কিন্তু “মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী ?-অমূল্য 
সেন বেঁচে গেলো। দীর্ঘ কাল পর তারণছ্ঞান ফিরে এলো৷। সে 
দেখতে পেলে।, তাঁর পাশে বসে আছে শীর্ণ দেহ নিয়ে যক্ষা 
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রোগাক্রান্ত বামকৃষ্ণ-_ড্)গু(বেডীব ভারে সোজা হয়ে দীড়াতে 
অক্ষম। ক্ষাণ কে অমূল্য (সেনকে ভবসা দিয়ে সে আবার 
চলে গেলে! তাব নিদিষ্ট শয্যায় হামাগুডি দিয়ে, পায়ের 
শিকল টেনে-টেনে। মৃত্যুপাবের যাত্রী -_সান্ত্বন। দিতে এসেছিল 
তাবই সতীর্থকে। অমুল্য সেন বক্ষ পেলো ভাঙ্গা-হাত ও 
ভাঙ্গ। মাথা নিয়ে, কিন্ত বামকুঞ্জণেব জীবন-দীপ শেষ হয়ে এলো । 
কাটাবিযা তখন জেলেব শ্রপাবিংন্টগ্ডেটে। বিপ্লবী বন্দীবা সবাই 
তাকে অন্ুবোধ কবলো--মৃত্।ৰ পুব্বে পুন্রকে জীবন্তে 
দেখবার জন্য মাতাব আকুল প্র।র্থনা যেন সে মঞ্ত্ুর কবে এবং 
তান প। হখানাকে ডাগ্ডাবেড়ী থেকে মুক্ত কবে দেয়। আবেদন 
না-মঞ্চুব হলো। বাঁমকৃ্জেক জীবন-দীপ নিব্বাপিত হলো! । 
শোকাতুরা মাতাকে মেয়েদে “ডিগ্রী” থেকে নিয়ে এলে। 
সম্ভানকে দেখাবার জন্- সম্ভান মৃত কিন্তু ভাগ্াবেডীব বন্ধন 
তখনও জীবন্ত হ'য়ে বয়েছে। জেল ও পুলিশ কর্তৃপক্ষেব নাবকীয় 
ব্যবহাবের একটি মাত্র 'উৎকট দৃশ্য । 


নিব্জন ও মামাকে মফঃশ্বলের অত্যাচীব-কেন্ছে পাঠাবা 
সুযোগ কর্তৃপক্ষ পেলো ন1। টিটাগড্চে কেন্দ্র কবে বাঁজার বিকদ্ধে 
যুদ্ধোগ্ভম ৪ ষড়যন্ত্রেব দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় আর এক দফ! আমাদের 
আসামী হ'তে হবে। 


নিবঞ্জনেব পায় ডাগু।বেড়ী পরান ভয়েছে। তাবও সাথায় 
লাল ট্রপী চড়েছে ( পলাতিক আঁসামীদেখ পথক ববে দেখাবার 
ব্যবস্থা )। 
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* অন্ত্র-আইনের মপবাধে আমাদের সাথে বাখবাব জন্য নিষে 
এলো, আরও ছুইজনকে--বমেশ ও তাবাপদ। সে-সময অস্ত্র 
পেলেই সন্ত্রাসবাদী বলে গণা হতো আহ বেোনও বিচাব করতো 
না। তাদেবও “বডি পবিষে দেওয়া হলো কিন্তু 21” ছিল তনেকটা 
হাঁলক1 ধবণের শিকল-বেডা -চলাঁফেবা তাছে অনেকটা সহজ । 

এবাব এলো, বিদেশি পাঁচজন চৈনিক নাবিক। তাঁব! 
কলকাতাব ডকে চা দামে বিভলবাপ বা পিজ্তন 'পিঞী কবতে 
চেযেছিলো--মাল সহ পুলিশ নাকি শাদেব ধপেছে। শর্ত সি্ঠার 
পুএ__এস, কে, সিতা ছিল তখনকাণ কলকতাব প্রেসিদ্ন্দো 
ম্য।জিষ্রেট(১৯১২ সালে বেল ও গ্রামাব ধন্মঘঢেব সময স্গীয় 
জে, এম, সেন গুপ্ত পবি১।লিনন সত্য গরহটদেশ ওপব গুলি চালিয়ে 
“নাম কবেছিলেন)। সগ্ৰাসবাদীদের বিচাবে বা অশ্রপ্র।প্রিব 
মামলা তাব নিকট কেন দার “1 লা ক্ষমা ছিল না। বিচারে 
দেশী-বিদেশী ব। অজ্ঞত।-বজ্ছতান কোনই প্রচেদ ছিনি কখতেন 
না। “কহলানিযেল” (৪ ।নিবেশিক )  কেজেব মা।গনা-কট। 
বিবজ্জিত মেজাজ দিবে হতগাগ্য চৈনকদেন তিনি বিচার 
কবলেন। জসহাযেন মত দীডিযে থেবে সাত বসব কাবাদণ্ড 
নিয়ে তাঁবা অ।ম1দেব প্রতিবেশা হ'য়ে এলো । 

আমাদের কড়াকভি ব্যবস্থ।গুলো। সবই বজায আছে, তবুও 
তার মধ্যে খানিকট। শিথিলত। এসেছে । আাধ ঘণ্ট। কবে ডিগ্রী ও 
উপ-ডিগ্রীর বাইবেব আঙ্গিনায বেডাবাব অন্তনতি হয়েছে। 
আঙ্ষিনাব এক ভাগ নিবঞ্জন, বমেশ ও তাবাপদেব জন্। আব এক 
ভাগ আমার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। আমাদের পরম্পব কথাবার্থা 
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৪ মেলামেশা নিষিদ্ধ । 00701 বা বিষুব রেখার মত এই 
ভাগে মননে রাখতে হতো | এিিছছযা আছে অথচ দাগ 
নেই, তেমনি আঙ্গনাণ ম।খখানট। আছে কিন্তু চিহ্র নেই। 
দু'দল প্র্যান করেই হোক্‌ বা ন্গাভাবিক ভাবেই হোক্‌ %' দিক 
হতে এসে মিলে যেঙাম। পাশে ডান-বায়ের সিপাহীর। 
সঙ্গে সঙ্গে চলতো, ওঝা খটু কবে বুটেব আওয়াজ দিয়ে জানিয়ে 
দিত-আর এগোবেন না অর্থ।ৎ আমবা সামানায় এসে পড়েোছ। 
আমব[ও ঝন্‌ ঝন্‌ ঝন্‌ শব কবে ড|প্ত।বেড়ী নিয়ে ঘুবে যেতাম । 
এই ময় চীনা নাবিকদেন সঙ্গে দেখা হতো।। তারা ভাঙ্গ। 
ভাঙ্গ। ইংবেজাতে তাদের মনেব বথ। প্রকাশ কখতে। যাকে 
ঢ১1৫001) 101)011১1) বলা হয়| তাদের বয়স অন্মান করা কঠিন 
ছিল তবু এসননেব কথায় বুঝে নিলাম যে তার বয়স 
প্রয় বাটে” মও ঠবে। 

সে-সমঘ পপ্রাসডেন্সা জেলে বিপ্পবা বন্দীদের আরও বেশা 
সাযেস্তা কণবাব জন্য দুধুব সিদ্চুদেশ থকে আরউহন ষাড়েব মত 
(17৮00130105) এক জোড় আহঃ এম? এস পর পব আনব।র 
বাবস্থা! হযেছিল। প্রথমটিব নামে ব পাদ" ছিল, কাটাবিয়া আর 
দ্িঠায়টির পপবা ছিল, বালিগা। হংপেজ সাজ্ঞেটগুলি নিজেদের 
গলা দোখয়ে ক।টাপয়াথ বর্ণনী। 1দ৩--0 96৮02 অর্থাৎ 
গলা-কাঢ1 আদমা। তার নিত্য নতুন অত্যাচারের স্ববপ 
দেখে একজন সাপাবণ প্রবাসী বাঙালী কযেদী ( পশ্চিমের জেল 
থেকে বাংলায় মেয়াদে অবশিষ্ট অ.পটুকু খাটবার জগ্ত তাকে তখন 
এনেছিল) অনুমান করে বলল যে কাট।(রয়। সাহেব নিশ্চয়ই সিগ্ধুর 
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অধিবাসী কাবণ তাঁর অভিজ্ঞতায় ভাবতে নিষ্ঠুরতম অপকাধ্যের 
স্থান হলো সিন্ধু প্রদেশ- সে তারই উপযুক্ত সন্তান। জেলের 
সমস্ত কয়েদী এমন কি মধানস্থ কল্মচারীবা পধ্যন্ত ভার 
অত্যাচারে আস্থব হয়ে পড়েছিল। 


দৈনন্দিন কাজের চাপ এমনিই অসহনীয় হ'য়ে উঠেছিল 
কিন্তু কাটারিয়ার আগমনে ৩। একেবারে মাত্রা ছাডিয়ে গেলো। 
সকাল ছয়ট! থেকে স্বর করে বিকেল পাঁচটা পয্যস্ত খেটেও 
আমরা কেউ নিদিষ্ট কাজ সম্পুণ কখতে পারভাম না। নিরঞগন 
আমার চেয়ে কাজ বেশা দকে কিন্ত আমি তে! অদ্ধেকটার 
বেশা দিতে পারতাম নী) কাছ কম হলেই, রাত্রিব জন্য শাস্তির 
ব্যবস্থা হতো - হাত ছু'খানায় শিকল পরিয়ে দিত। অর্থাৎ হ৩ 
প] বাধ! অবস্থায় ঘুমোতে হতেো।। তা ছাড়াও জেলে হরেক 
রকম সাজা দেবার ব্যবস্থা ছুল। দিনেদ বেলার মে সব প্লকম।প্রা 
সাজার বাবস্থা ছিল, তার মধে। একটি হলো-দেয়ালের গায় 
লাগ।নো লোহার কড়ার সাথে হাত ছুা'খ/নাকে শিকল দিয়ে 
এ'টে ডাণ্ডাবেড়ী সহ সারাদিন দাড় করিয়ে রাখা । আর এক 
রকম হলো ডাগু।বেড়ী খুলে নিয়ে ছু'পায়েব পাতাব ওপরকার 
গাটে দুইটি লোহার কড়া পরিয়ে এক ফুট পরিমাণের একটি 
লোহার ডাগু] কড়। দুইটির সঙ্গে এটে দেওয়া, যেন পা! 
ছু'খানার মধ্যে এক ফুট ফাক থাকে এবং যাতে চলবার 
সময় তিন চার ইঞ্চির বেশী একবান্তর এগোতে না প্ারে। 
শোবার সময় বা মলমূত্র ত্যাগ করবার সময় এই ধরণের 


০৫ 


বিপ্লবের গথে 


বেড়ী খুবই কষ্টকর হতো--এর চলতি নাম, “আউলা বেড়ী, 
ইংরেজী নাম-_ 07098-1600915 1 

ডাণ্ড বেড়ী, আউল বেড়ী ব। হাতের শিকলে মানুষটির 
চেহারা বা “কলের” পরিবর্তন তেমন হতো না কিন্তু 
তাকে পরিবর্তন করে অদ্ভুত দেখাবার ব্যবস্থাও ছিল। কতগুলি 
চটকে সেলাই করে জাঙ্গিয়া, ট্রগী, কোর্থা বানিয়ে দিত এবং 
তা পরতে হতো।। গরমের দিনে এই পোষাক একেবারেই 
মপহনীয় ছিল। খাবারের ব্যবস্থার ভেতরেও সাজ দেবার 
বন্দোবস্ত ছিল। প্রত্যেক কয়েদীর জন্ত চাল, ডাল, তেল, 
নুন, কয়ল। ও তরকারীর সরকারী বর।দ্দ রয়েছে। সেই বরা 
চাল, ডাল, তরকারী ইতাদি সাজা-প্রপ্ত কয়েদীকে অনেক 
সময় আলাদা কবে পাক করে খেতে বলা হতে। এবং পাক 
কববার জন্ম নির্দিষ্ট পরিমাণ এক টেল] কয়লাও তাকে দিত। 
তার ওজন হতো। আবপোয়া। আর সিগারেটের কৌটার মত 
একটি ছোট্ট কৌটাকে চুলার মত করে ব্যবহার করবার জগ্ত দিয়ে 
যেতো যাতে কমেদা নিজের বাটিতে সব রান্না করে খেতে 
পারে (একটি বাটি আপ একখান! থালা! তার বাসন পাত্রের 
যাকিছু সম্বল) কিন্ত প্রকৃত পক্ষে শ্ুধার জ্বালায় সবই কাচা 
বা অদ্ব-সদ্ধ তাকে খেতে হতেো। এই সাঁজাগুলি সবার ওপর 
ন। এলেও বিপ্লবী বঞ্ধুদেবক অনেককেই তা ভোগ করতে 
হয়েছে। 

চীনদেশীয় লোকেরা সাধারণতঃ খাটুনিতে পরাজিত হয় না।. 
এবার তারা ও পরাজিত হলো । আমাদেন মতই চরক। ঘুরিয়ে 


১৮৩ 


বিবেক গথে 


তিন? শুঠাটে এলে বরে গার পণ কাভা £[দেল+ 
দিমেছে বিগ জ।বাদিন এতে? *|৭] ছাশিবত ভাঙল ৯৩ নে 
115 পাপে | 2 ঠনন 2৯7০) ৮05 1 ডেপুটি 
41001471051 5 হন বাজ বাত সিগাশা 1 পগবাত। বিষ! 
নো একে শুণ আভা কত শেবাগ আত 1111হেতে। কেন 
115 গত] ৮,৮৮৮ ভাগবত খা লে আছের ফিশ ডেকে 
|১1শো। এব 51621 থহিঠ। স 5৬ দিনে ক611৭51 
সাহেবের শিস 1 পথখিবে বল 
তা 11০1 € গন য় ৭ আটিলিদের বাহবত ভগে। 
7 ছে. [শো দিনত দত 2 জাই পেলেও সুতা গাব 
175 ২51 পিক বত 715৭ ছি বথা মনে হলে, 
স কেদে দজটৈশ। ভাল লে (7100)17 মদ 691৭0158 
(1) ১২০৮৯ 1111 110%501015- 50501 101 1118041), 
এব, 1৯ ঠশেছেড স)ভিটেত গা (দিহেছে,। ভাতগবাসা 
( অর্থ ঘা | শত ।পেধষেছে ) বৃঙাব এনহ9 শে কাজ 
ভব শৃতৃ)। 
হংপেজ সাজ্জে্চদেশ আচ দেব অপ বধ পঙ্গিতঠ দেখলেহ 
পাব্ধান কবে দিয়ে বলতো ০ 190151080171) 95 6 
[10019 [79৮ ২ 1001) 12৭6 4117 উ বেন দেখলে বলতো 
ভাবত খেয়েছে, চাণ খেষেছে। সবই খেতে ৮য় €দেণ সঙ্গে বথা 
ংলবে ন| | 
বুডোব লগ্ডনে এক উংবেভ-পত়ী 5) আব ছিগে। চীন 
দেশে তার চেনিক-পঞ্জীঃ শাবিকের জীবনের আলোব-স্তম্ত। 
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ভাঁদের কথ। আমাদের বলবার সময় সে চোখের জল ফেলঙ। 
মাঝে মাঝে তাদের খবর পাবার আশ নিয়ে চীয়াং-কাই-সেখের 
কলকাতার দূত (কন্সাল) এর সঙ্গে জেলের গেটে দেখ করতো। 
ফিবে আসতো, বিমর্ষ হয়ে আব বলভো-]ঘ০ [০৮৪ 01108, 
[10101]; 0115৮ 95৪ 100৬ 06% 11501--1)09-1)0- 
[)০%_কল্সাল চীনদেশের বা লগ্ডনের কোন খবরই দেয় না 
কেবল লে জ।নতে চায়, কোথা থেকে পিস্তল পেয়েছি, কুত্তাঃ কুত্তা, 
ইত্যাদি! হাড় ভাঙ্গা খানি, নিকৃষ্টতম খাবার, নিধ্যাতন, ও 
আলো.-বাতাসহীন সম্কণ প্রকোষ্ঠের মধ্যে বাস করার ফলে 
বুডে।র স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ল এবং গুরুতর গীড়িত অবস্থায় তাকে 
জেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে! । একদিন খবর পেলাম, বুড়ে। 
শেষ নিঃশ্বাস তাগ করেছে। চীয়াং-এর রাষ্ট্রদূতের ওপর ভার. 
তার পতীদেব নিকট খবর পাঠানো। দীর্ঘকাল ধরে তারা 
হয়তে। তাব খবরের আশ।য় অপেক্ষা করেছে, সমুদ্রেব 
ধাবে বা মাঠের দিকে চেয়ে।-_কিন্তু তাঁরই দেশের রাষ্ট্রদূত 
যে ব্রিটিশের গুগুচর! পথ চেয়ে চেয়ে চোখ অন্ধ হয়ে গেলেও 
ার! খবব পেয়েছিল কিনা, সন্দেহ !! 


বাইশ 

টিটাগড়ে পবা পড়বার পব গভণমেন্টের পক্ষে মামলা চাল।বার 
ভাবপ্রাপ্ত পুলিশ-কর্মচারী মন্মথ সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার 
জন্য চিঠি দিলাম। মন্মথ সেন জেলে এসে দেখা করলো! । তাঁর 
সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্য ছিল--টিটাগড়ে প্রাপ্ু জিনিষপত্ত্র ও 
সাক্ষ্য সাবুদের বলে নৃতন কবে রাজান বিরুদ্ধে বচযন্ত্র ও 
যুদ্ধোছ্মের প্রচেষ্টার মামল। যখন স্রনিশ্টিত তখন দলকে 
বাচাবাব জন্য মামলশকে সংক্ষেপ কবে দেওয়া । তাকে প্রস্তান 
দিলাম, যদি বেশী লে'ককে ন। জড়িয়ে প্রাপ্ধ জিনিষপত্র ও সাক্ষা 
সাবুদেব বলে টিটাগড়ে ধৃত তিনজনকে নি” মামলা করাবার 
জন্ট সে গবর্ণমেন্টকে রাজী করাতে পাবে তবে বাজার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধোছ্ম ও যড়যদ্তরের সম্পূর্ণ দায়ি আমি স্বীকার করে নেব এবং 
তার জন্য মৃত্যুদণ্ড নিতে আমি প্রস্তত থাকব। পারুল ও 
শ্যামবিনোদকে যথাক্রমে দশ বৎসর ও যাবজ্জীবন দণ্ড নেবার জন্য 
আমি রাজী করাতে চেষ্টা করবো । মন্থ সেনের কথায় মনে 
হলো, সরকার পক্ষ মামলা সাজাবার কাজে অনেকখানিই অগ্রসর 
হয়েছে। বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র মামলায় গোড়ার কথা হ'লো, 
স্বীকারোক্তি । সে দিক দিয়ে পুলিশ হয়তে। বিশেষ সুবিধা করতে 
পেরেছে, যার জন্থ সে প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী হলে। না। 
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বিপ্রবের গথে 


কিছুদিনের মধোই সনাক্ত করবার হিড়িক পড়ে গেলো । 
বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক এনে সনাক্ত-করণ ভভিনয় সুর 
হলো! । সনাক্ত করবার সারিতে কিছু সংখ্যক ভদ্রবেশ-ধারী 
লোকের মাধো আমাকে এক জায়গায় দাড়াতে হতো বাইর 
থেকে যাবা আসছে। তারা সারির সামনে এসে আমাকে আঙ্কুল 
দিয়ে দেখিয়ে দিত 1 পুলিশ তাদের আগে থেকে ফটো! দেখিয়ে 
অথবা চেহারার বর্ণন1 দিয়ে বা তান কোনও ইজ্িত দিয়ে এমন 
করে প্রস্তুত করতো! যে তারা ভুল করতো না। কিন্তু একদিন 
একটি লোক ভূল করে বসল । সামনে এসে ও আমাকে সঠিক 
ভাবে ধরতে না পেরে, আমার নিকটস্থ দুইজনকে ছাছিয়ে গিতে 
আবার ফিরে এলো আমানে দেখাবার জন্য (বেদ সরি কোন 
ইঙ্গিত পেয়ে)! কিল্কু পালায় নিযুক্ত সাজ্জেট এডগযগ়ার্ড 
দৌড়ে এসে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেলে এবং সনাক্ত রবি 
ডেপুটি মা1জিঞ্েটকে বলল যে এটা অম্পুর্ণত বে-আইনী লারণ 
দ্বিতীয়বার কেউ সারিতে ফিরে আসতে পারে লা! মাাজিষ্টেট ও 
তাঁর কথা মোন নিতে বাধ্য হলো। 


আবার আলিপুরে কোটেই টিট!গড যড়যন্ব মামলা সুরু 
হলো । ট্রাইব্যুনালের বিচারক ছিলেন তিনজন-_ প্রেসিডেন্ট 
কে, পি' দাসগুপ্ত, আই, সি, এস ( বর্তমানে হাইকোটের জজ, ), 
মিষ্টার বিভার আই, সি, এস ও মিষ্টার এন, কে, বনু, ডেপুটি 
ম্যাজিষ্ট্রেই। সরকাব পক্ষে পাঁষলিক প্রোসেকিউটার, জে, জি, 
মুখাজ্জি ( নগেন বানাজ্ভি ইতিমঙ্োই মার] গেছে ৯৮ বি, সি, লাগ 
প্রভৃত্তি, আর আমাদের পক্ষে ছিলেন, ব্যারিষ্টার জেঃ সি, গুপ্ধ ও 
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শখর বস্তু, এডভোকেট ই।মন্সথ নাথ দাস, পৃণেশ্দ বার চৌধুরী, 


নি 


পি 


সকুমার দশি গুপু ও শিশিল মৈতু। 


মামলাকে মাগি জিমে আাতশি চন সাকিল বাবা কুছ 


যায় তার জগ্ত ছিলো, সন্রকার পক্ষে কিল চদা ম্বকা নী পুলিশ- 
উপদেষ্টা মন্মথ “সন । 

বন্িশ জনকে ভাসা কর হলো বেকদারিযা বাসায় ধৃত 
সালাটের গীতি বুল ভিলা, প্রথন শাসন হা পর 
নর! সবাই-- প্রফুল্ল এসল। পুনেশ পয হব পারুল সখাজি, 


ধর, কাডিচ মেন পতি, আজি হ মেন দলিত ও হি (সালে) 
“এন ধূ্গা, বীরেন বঙ্জ, সহতানাখ দে 
সন্তোষ সেন ও রাজসাললা ), বিস্প লে চেলকী (বাছিসালন ) 
স্নীল বনু (রাজশাক্ষী)। 

বিপ্জ্জনক রাজসাক্সী হায় দাাদুলাত সন্থোষ লেন। 
তাঁর স্বীক1রোক্তির ফলে দক্ষিণ বাংলার সগছন। বিশেষ 
করে বরিশাল ও খুলনার, প্রকাশ ভয়ে পষ্চল এবং বন 
পার্টি-সভা ও দরদী ধরা পড়ে গেল । পার্টির দরদী সভ্য ও শিক্ষক 
শ্রীকালীপদ ভট্টাচাষকে আমদানী নী ভুক্ত করলো এবং খুলনার 
কাকীমা! এনং তাঁর স্বামী বিজয় বনু ও গ্রেপ্তার হলেন । . কাকিমার 
ছেলে নুনীল ছিল, পার্টি সভ্য । পুলিশের চাপে এবং মাও 
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বাবাকে বাচাবার জন্য সে শেষ পর্যন্ত বাজ-সাক্ষী হয়ে 
দাড়ালো । সন্তোষ সেনের স্বীকারোক্তির ফলে লুকোন বন্দুকটির 
সন্ধান করতে গিয়ে তাদের বাড়ীখানার মাটি নাকি পুলিশ চষে 
একাকার করে দিয়েছিল। ফরিদপুরের বিজয়পাল চৌধুরী ও 
রাজসাঙ্গী হ'য়ে দাড়ালো । 

বিপ্রবাঁদের পক্ষে সামান্ততম স্বীকারোক্তি ও দোঁষনীয়। 
শুধু যে বৈপ্লবিক চরিত্রের দৃঢ়তার অভাব তাতে প্রকাশ পায় তা 
নয়, তাতে সংগঠনের যে ক্ষতি হয় তা পুরণ করা কঠিন হয়ে 
প্ড়ে। মারের চোটে, অথবা মারের ভয়ে বা নিজের শাস্তিকে 
লঘু করবার আঁশায় স্বীকারোক্তি করার উদাহরণ সকল বিপ্লবী 
মামলাতেই ছিল তা” থেকে আমাদের ও অব্যাহতি পাবার 
কথা নয় কিন্তু প্রধান অথব। দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মধ্যে রাঁজ 
সাক্ষী তো দূরের কথ সাধারণ স্বীকারোক্তিও আশা করা যায় 
না। সন্তোষ সেন ছিলে সংগঠনের সঙ্গে অনেকটা পরিচিত, 
তাই তার রাজপাক্ষী হবার ফলে বিষম ক্ষতি হলো। 

রাজসাক্ষীদের বাদ দিয়ে আমাদের সবাইকে ডকে 
একত্রে রেখেছে । সেখানে জানা গেলো, পুলিশের অত্যাচারের 
হাঁত থেকে কেউ বড় একট রেহাই পাঁয় নি। এমনকি নারী 
আদামী ও বাদ যায় নি। ধরা পড়ার পর পুলিশ হেড- 
কোয়ার্টারসএ নিয়ে গিয়ে কুখ্যাত গোয়ান্দা অফিসার সন্তোষ 
গুপ্তের হাতে তাকে ছেড়ে দেয়। অকথা বর্বর ভাষার 
তৃুণগুলি নিক্ষেপ করেও যখন সে কোনও স্বীকারোক্তি আদায় 
করতে পারল না তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে পারুলকে উৎগীড়নের জন্য 
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ছুটে গেল। পারুল চাকা কবে «ও জুতা ঘ্ুডে মাত্সরক্ষার 
৮্ষ্ট কবছে কিন্তু রুখতে পারছে নী।  গ্রমনি সময টাকার 
শুনে পার্থস্ক জনৈক গোয়েন্পা অফিসার টে এসে আস্থা 
দেখে সঞ্খোষ গুপ্ুকে সাবধান কবে বলল “আপনি আপনার 
পরিণাম বুঝতে পারছে না--আপনাখ সবখনশ হয়ে যাবে”। ভয় 
পেয়ে সে নিরস্ত হলো পাকল জানোয়াব্রে হাত একে রক্ষা 
পেলো । 

বৈপ্লবিক আান্পোলন বিস্তাব্েধ সাথে মাঝে এয়েণা ও 
পুরুষেখ মতই স্বাধীনতার সংগ্রামে সক্রিঞ ভাবে যোগ 165 
নব" করে যাঁর ফলে শান্তি, শ্রনতি, প্রীতলত1 ওযাদেদাব, উজ্জল 
ও বীনা দাসের কন্ম-কীর্িত৬ বিপ্রব্মি সুখল হয়ে উঠেছিল । 
রৈপ্লাবক আন্দোলনের এহ সম্মিলিষ্ঠ স্ামকে বাধা দেবার 
কোনও সহজ পথই পুলিশের [ছলনা । এপমাত্ ভীপ-প্রচার ও 
পাশবিক অত্যাচারের ৩য় দেখিয়ে আন্দোলনকে তারা ঞকিয়ে 
র।খতে চেয়েছিল। 

আমাদেব ছুইজনকেই ছুটির দিনগুলো পূব খাট্রনি দিতে 
হচ্ছে। মেদিনীপুব জেলকে সায়েস্তা কবে কাটাধিয়া তখন 
সবেমাত্র প্রেসিডেন্পী জেলে স্্রপারিন্টেণ্ডে্টে হ'য়ে এসেছে। 
কলকাতাব জেলে, এই তার প্রথম.পদার্পণ। অল্লপদিনের মধ্যেই 
জেলখান? গরম হয়ে উঠল । 

প্রেসিডেন্গী জেলে ( পুরান1 জেল নামে পরিচিত) বাংলার ও 
ভারতের বন্ধ জায়গা থেকে কয়েদীদের এনে রাখবার ব্যবস্থা! ছিল। 
জেলের কড়া নিয়ম কান্ুনের মধ্য দিয়েও তার। তাদের জীবন 
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খ্বাল ধকলে। হুদ সপন না হতেও হবে কথ ধোলাতির 


রা এ নারি নার রি রি 

বাবস্থ। কঃচ্ছে। আনীত দ্ষল দিয়ে কায়েদার দেহকে ভুিযে শিয়ে 

উদর হতে টিন তা যেন গায়ে কোনও দাগ না গপডে। 
পা ৯, রর ঠা? - পা চারি ভু ১ রি ১৯৩ 52০15: * 

এ লন দখেত 21জ্ পিল এন দিয়া কহত কাটার? (6০107), 


£ রর 


বলিতে সন করতে যাতে দেখে দিসাহী আপন্তি করলো কিন্ত 
ওরা কেউ হার জাপন্থিতে ফান দিন নু । গালি দিচ্ছে দেখে, 
সিপাহীটিকে সংঘত ভাষায় কথা বলতে বললাম কিন্ত সে 
তাতে আরও প্রিপ্ত হয়ে উঠল । [(সপাহীটি ছিল পাঠান, তাঁকে 
ধমক দিতেই গে যেন ববরগুতার ওন্মন ৰল। ছেড়ে দিল। তার 
গালি আমার অস্তরাত্মীকে বিদ্রোহী করে তুলল এবং ডাগ্া-বেড়ী 
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নিয়েই আমার সিপাহীদের বেষ্টনী ভেঙ্গে ওব উপর ঝবপিয়ে 
পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে ভিজে জামা কাপড় নিয়ে নিবপ্জন, রমেশ 
এবং তারাপদও এসে ঝাপিয়ে পড়ল। কয়েক ঘ। মেরে বর্ববর্দার 
জবাব দিতেই আমার পার্খস্থ সিপাহীর1 পাগল! বাশি বাজিয়ে 
দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে জেলের চার দিক হতেই বাঁশি বেজে উঠল। 
সঙ্গীন অবস্থা উপলব্ধি কবে নিরগ্রনকে তার সেলেব ভিতর ঠেলে 
দিয়ে আমি ও আমার ঠেলেব দিকে দৌড়ে গেলাম। 
ভারপ্রাপ্ত সার্জেন্ট-ওকৃশট-অবস্থাব গুরুত্ব উপলব্ধি করে দৌড়ে 
এসেই আমাকে ধাকা দিয়ে সেলেব ভিতব ঢুকিয়ে দরজ বন্ধ করে 
দিল। সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে কাটারিয়াও তখুনি এসে হাজির 
হলে। _উন্মত্ততার ছাপ তার চেহারাষ। আমাকে সেলের ভিতর 
অর্গল-বদ্ধ অবস্থায় দেখতে পেয়ে, সে ক্ষিপ্ত হয়ে সার্জেন্ট 
ওকশটকে ভর্খসন। করে বলল, “ওকে মেরে ফেলবার স্বর্ণ 
স্তরযোগ আমরা পেয়েছিলাম। ওকে যদি ঢুকতে না দিতে তবে 
বাইরেই অনায়াসে আজ আমবা গুলি বরে মেরে ফেলতাম, 
তাতে এক কলম মাত্র লাল কালি আমার খরচ করতে 
হতো”! কথাগুলি শুনে আর ওর অলভাতা। দেখে চুপ করে থাকতে 
পারলাম না। সেলের ভিতর থেকেই বুক পেতে দিয়ে বললাম,-_ 
“সাহস থাকে তো গুলি কবে এখুনি আমাকে হত্যা করো-_- 
চেঁচামেচি আর অসভ্যত। করো না”। তবুও খানিকক্ষণ ধরে সে 
চেঁচামেচি করলো! এবং ভয় দেখাবার জন্য বন্দুকের কতকগুলি 
ফ'ক। আওয়াজ করে সে প্রস্থান করলো । জেলখানা আরও 
গরম হয়ে উঠল। 
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ওর! চলে যাবার পর মনে হলো, যেন মনের ক্ছর্ধ্য হারিয়ে 
ফেলেছি । সামান্য কারণে আজ আমরা প্রাণ হারাতে বসে- 
ছিলাম--শক্রকে স্বর্ণ জযোগ দিয়েছিলাম । প্রেসিডেন্সী জেলের 
ইটের লাল মাটির ওপর মামাদের নিঃসার দেহ পড়ে থাকত, আর 
ওর! লিখত, ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক সন্ত্রাসবাদীরা সিপাহকে মেরে 
জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করছিল, কেবল ত্বরিত হস্তক্ষেপে তা 
ব্যর্থ হয়েছে এবং ছইজন মাত্র সন্ত্রাসবাদী মারা গিয়েছে । রাজকীয় 
ঘোষণার সময় শ্পারিন্টেঞ্ডেটে হয়তো! এর জন্য কোনও সম্মানজনক 
পদবী ও পেতে পারতো | বিদ্রোহী মন ভাবে, বেঁচেই যখন গিয়েছ 
একবার এ স্ুপারিন্টেণ্ন্টেকে দেখাও না-কেমন করে সে আস্ত 
আস্ত কথাগুলি বলে সেরে যায়! কোর্ট তো। এখনও শেষ হয় নি, 
শেষ হবার কিনারায় শুধু এসেছে। 


ইংরেজের শাসন পরিচালন ব্যবস্থায় সর্বত্রই সবলতার 
ছাপ রয়েছে। পরের দিন কোর্টে উপস্থিত হয়ে বন্ধুদের সঙ্গে 
পবামর্শ করে বিচারকদের কাছে ঘটনাটি বিবৃভ করে প্রতিকারের 
দাবী জানালাম । তাদের জানালাম, শ্রেসিডেন্সী জেলে আমাদের 
হু'জনেরই জীবন-সংশয়। জেল থেকে পালিয়েছিলাম বলে 
জেল-কর্তৃপক্ষের আমর! বিরাগভাজন হয়েছি, তাই ওর! প্রতিশোধ 
নেবার শ্থযৌগ খুঁজে বেড়াচ্ছে। ছুতা পেলেই স্ুপারিন্টেণ্ডনট 
তার বাহিনী নিয়ে ছুটে আসে ও খুন করবার ভয় দেখায়। 
কাটারিয়ার অমূঙ্য কথাগুলি জুড়ে দিয়ে বললাম যেন বিচারের 
সময়টা আমাদের জেল থেকে অন্য জাগায় সরিয়ে রাখা হয় যেমন 
রেখেছিল, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের লাহোরশ্হ্র্গে | 
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বিচাবক কে, সি, দাশ গুপ্তেব নিবপেক্ষতার আনাম ছিলো । 
পুলিশেব কথা বা কারস।জিতে হিনি বিশ্বাস করতেন ন!। 
মনোযোগ দিয়ে তিনি সব শুনলেন এবং তাঁব সহকাবী বিচাবৰ- 
দের সঙ্গে পবামর্শ কবে জরুবী নির্দেশ জেলে পাঠিয়ে দিলেন 
এবং আমাদেব আশ্বাস দিলেন গে যাতে এবপ ঘটনাখ 
পুনরাবৃত্তি ন| হয় তাঁর জন্ত তিনি চেষ্টা করবেন। 

কোর্টের [নর্দেশ পেয়ে কাটিয়া নক নডে গলে।। 
কেমনতর কয়েদী এবা !--একেবাবে কোটের পবগয়ান। এনে 
হাজিব কবেছে ! কাটারিয়।ব স্ব বদলে গেলে। এবং আমদের 
অভাব অভিযোগ জানতে চাইলো। কাঁটাবিযা বিলেত 
ফেবৎ ডাক্তার । ডাঁক্তাবী আইনগুলি [নিশ্চযই তাব পড। ছিলো, 
কিন্ত পড়া ছিলো না-_শাসন-ইঠিহসেব পা।গুাল। যেখানে 
ওয়[রেণ হেষ্টিংসকেও কলকাতা স্রপ্রীন কোটেব নিকট নাজেহাল 
হ'তে হয়েছিল। 


১৪৯১৭ 


ভেইশ 

টিট।গড় মামলার শেষ অধ্যায় ঘনিয়ে এলে।। 

রাঁজসাক্ষী সন্তোষ সেন সনাক্ত করবার সময় ডকের সামনে 
এসে কেঁদে ফেলল কিন্তু সনাক্ত করতে সে একটুও ভুল করলো 
না। তার পার্টি-প্রধান প্রফুল্ল সেন থেকে সুর কবে, অন্তরঙ্গ বা! 
পরিচিত কাউকেই সে বাদ দিল না_ ধীরেন্দ্র মুখার্জি, কালীপদ 
ভট্টাচার্ধা, বীরেন্দ্র বস্তু, দেবপ্রসাদ বানাজ্জি, জগদীশ চক্রবর্তী, 
প1রুল মুখাজি, লেখক এবং আরও অনেককেই সে দেখিয়ে গেল। 

বৈপ্লবিক সংগঠনে রাজসাক্ষীর স্বীকারোক্তি বৈপ্লবিক দলকে 
নিশ্চিহ্ন করে দেয়। দল ও পার্টি-সভ্যদের নিশ্চিহ্ন ও হননও যত 
সম্পূর্ণভাবে সে করবে, ততই তার নিজের নিরাপত্তা বারবে 
এবং ভবিধ্যতেব পথও সহজ হবে। আলিপুর বোমার মামলা, 
১৯০৮ সাল, ব্বাংলা--বাংলা কেন, সমগ্র ভারতের বৈপ্লবিক 
প্রেরণার বাহক অগ্রিন্ুরণ। শ্রীঅরবিন্দ--বারীন-__ উল্লাসকর-_ 
উপেন্দ্রন।থ--হেমচন্দ্র--বিভূতি-_কানাই--সতোন-_ প্রভৃতি সবাই 
আসামী । শ্রীরাসপুরের জমিদার তনয় বা বংশোন্তভব আসামী 
নরেন গৌসাই রাজসাক্ষী। সতোন দত্ত ও কানাই বনু 
সত্যেন দর্তের বোনের ন্াহায্যে খাবারের ভিতর বাইরে থেকে 
রিভলভার নিয়ে এসে প্রেসিডেন্সী জেলে নরেন গৌঁসাইকে গুলি 
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করে হত্য। করলেন--তার দলকে বাঁচালেন, মিজেদের জা।বনের 
বিনিময়ে । সত্যেন দত্ত ও কানাই বস্থ জাতির নমন্ত ইয়ে 
রইলেন--বৈপ্লবিক দৃ়তাৰ গ্রেনাইট-কঠিন প্রস্তবে বাধা 
রইল, তাদের ছবি। 

স্বদেশ-প্রেমিকর। বিশ্বাস-প্রোহীদের কখন€ ভোলে না। 
আলিগুব জেল থেকে পালাবার পব প্ুবাণে। পার্টি বন্ধু চাকা? 
হরিশচন্দ্র সরকার একটি বিশ্বাসথাঁতকের কণা লাক পাঠিয়ে 
স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। হরিশ তখন বিলেত থেকে এসে শামী 
কোনও ব্যাঙ্ষের ম্যানেজার কিন্তু ভাব অতীত 'দনে যখন সে 
বিপ্লবকে সার্থক করে তোলব।র ভুন্য কাজ করতে। সে সময় 
দলের একজন সভ) যে পার্টিব বিশেষ গে।পন খববগু!ল- 
রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ, অবনী মুখাজি ও নলিনী গুপের 
গোপনে ভারতে আগমন এব” প্রত্ুলচণ্জ গান্গুলীর নেতৃত্বে 
পার্টির আশ্রয়ে থেকে বিক্ষোরক দ্রব্যাদি প্রস্থুছেব ব্যবস্থ। 
প্রভৃতির খবর-_পুলিশকে পৌছে দিয়ে ঠার বিনিময়ে বিলেত 
চলে গেল, নিজের ভবিষ্যৎ বানাঁবাঁগ উদ্দেশ্য নিয়ে এব” সেখান 
থেকে ফিরে এসে কোনও এক বড কোম্পাপীব বড় চাকুরীতে 
বা ডিরেক্টার বোর্ডে যোগদান কবল, তা হরিশেব মন থেকে 
কিন্ত মুছে গেল ন1। 

আস্তঃ-প্রাদেশিক ষডযস্ত্রের সঙ্গে এই মামলা জড়িত একই 
দলের বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মাত্র--আন্তঃ-প্রাছ্গেশিক ফড়যন্ত্বের মানস- 
সস্তান। তাই সরকার পক্ষকে আন্তঃপ্রাদেশিক মামলার অনেক 
সাক্ষ্যও প্রমাণ আবার এই মামলায় এনে হাজির করতে হলো । 
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টিটাগড়ু-ষডযন্ত্র মামলার ব্যাপ্তি কাল মীত্র চার মাস--১৯৩৪ 
সালের সেপ্টে্র থেকে ১৯৩৫ পালের পয়ল। জানুয়ারী পর্যন্ত । 
এই ল্লক্কীলেব মধো যড়মন্ত্র গভীর ও খ্যাপক রূপ ধারণ করতে 
পারে না। তাই পুলিশের ভরসা ছিল, _-প্রধান রাজসাক্ষী সন্তোষ 
সেনের ও অপর রাজসাক্ষাদের সাঁক্ষা, টিট গড়ে প্রাপ্ত জিনিষ পত্র, 
খান কয়েক চিঠি ও সাঞ্ষেতিক ভাষায় লিখিত একটি শালিক! 
এবং সাক্ষীদের দিয়ে সনাক্তকরন। এই মামলাকে সাজিয়ে 
ভয়ঙ্কর রূপ ন। দিতে পবলে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের যড়যন্ত্রের 
অঠিযোগ ম-শ্রমানিত হ'য়ে যেতে পারে। বিশেষ আদালতের 
বিশাবে শ্যায়ের মধাদা বাখবার লোক তখনও ছ'এক জন মাঝে 
মাঝে দেখা যেতো।। যদি কোন বিচারক গভীরভাবে সত্যানুসন্ধীই 
হয়ে পড়ে, তার জন্য পুলিশ চেষ্টা করছে যেন সাক্ষী-সাবুদের 
কে(নও ছুধ্ধবলত] না থাকে । অভিজ্ঞ পুলিশ মফিসাঁব মন্মথ সেন 
সরকার পক্ষের ছুববলতার পাহাঁরাদাবক আর আইনের শিক্ষা ও 
মংস্কৃতি বিসজ্জন দিয়ে জল্লাদের ছুরি হাতে নিয়ে পাবলিক 
প্রমিকিউটারের দল। সরকার পক্ষ যডযন্ত্র প্রমানের 
দুর্বলতা জেনে বিশেষ করে জোর দিল, টিটাগডে প্রাপ্ত 
জিনিষ গুলোর ওপর- বোমার মাল্-মসলা, ব। বোমার প্যাটাণ, 
সামরিক কিতাবাদি এবং বিশেষ কবে কুড়িয়ে-পাওয়া অস্ত্রটি। 
এই সব মূল উপাদানের মধ্যে আবার বিভলভারটিই হ'লো-_ 
ত্র্মান্ত্র। এ-টিকে যদি ঠিকমত কারু ওপর চাপিয়ে প্রমাণ কর! 
যায়, তবে তার ম্ফল হবার সম্ভাবনা আছে। মুখাজি, 
নাগ € সেন মহাশয় খুবই চেষ্টা] করলো, যাতে ক্ষুদ্র বস্তটি আমার 
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ওপরই চাপান যায় কিন্তু ট্র।ইবানালের প্রসিডেট কে সি দাশ 
গুপ্ত মহাশয় সঠিক প্রমণ চাইউলেন। শ্টামবিনোদ ও পারল 
যে দাবীদার ছিল না, তার প্রমাণ কোথায়? যাঙোক পুলিশ 
খুব আুবিধা করে উঠতে পাকছেনা বলেই মনে হলে । বিশেষ 
করে নিক্ষিপ্ত পররিভলভাবটি অনেক দূর থেকে কুডিষে পাওয়ায় 
টাইখ্যুনালের ধাবণ! হয়েছিল, হয়তো শ্বীমবিনোদের বলিষ্ঠ হাতেই 
উহা নিক্ষিপ্ত হ'য়ে থাকবে । তবও পুলিশ আশা ছাডলো।না। 
এখানে উল্লেখযোগা, মেদিনীপুরের বগ্রেস-নেদ্)। এড. 
ভোকেট মন্সথ দাস মহাশয় গ্রেপ্তার সময়কার পুলিশ-তালি ৯1কে 
তার জেরার মুখে অনেক খানি ঘায়েল করে দিয়োছিলেন। 
সওয়।ল আরম্ত হলো । পাতোক আলামীর বিকদ্ধেই একে 
একে অভিযোগের গুরুত্ব দেখিয়ে বলল যে এহ বিপজ্জনক দলটির 
মনেককেই কঠিন দণ্ড দেওয়া উচিত কিন্তু দলেব প্রধান নায়ক, 
পূর্ণানন্দ দাশ গুপ্রবে আইনের বাবস্থিত চরম দণ্ড দেওয়া উচিত। 
একটি মামলায় যখন সে একজন প্রধান পাস্গামী এখন পালিয়ে 
গিয়ে দলের সভ্যদের নিয়ে আবার এক যড়মগ্থে "স লিপ্ত হলো- 
ভারতে বুটিশ বাঁজত্ধ উচ্ছেদ কল্লে। এক্ষেত্রে ষড়যন্ত্র গ্রনাণিত 
হয়েছে। আরও প্রমাণিত হয়েছে, মে নিক্ষিপ্ত অন্ত্রটি ছু'ড়লার সময় 
তারই হাতে ছিল। অতএব চরম দণ্ড অর্থাৎ মুত্যু দণ্ডই একমাত্র 
উপযুক্ত দণ্ড তাতে ন্যায় ও আইনের মধ্যাদা রক্ষা হবে। 
আমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছি__কিন্ত ওদের আকুল 
'মাবেদনে বিচারকর। যেন সায় দিচ্ছে না অর্থাং কে, সি, দ'শ- 
গুপ্তকে যেন এতটা বোঝাতে পারছেনা যদিও বিপ্লবী সভ্যদের 
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আপসাবণেব জন্যই তস্ত্আইন নুতন কবে ঢেলে লাজ! হয়েছে। 
সবকারী পক্ষেব কথা শেষ হলে, জামাদেব কৌশুলী আমাদেব 
নির্দোষিগাব ধথ। বললেন- আন্ঃ-গ্1দেশিক যচযন্ত্রের সঙ্গে 
সম্পক হীন'তান কথ। তুললেন, টিটাগডে প্রাপ্ত জিনিষগুলি পুলিশ 
বর্তৃক চাপিয়ে দেবাব কথা উঠালেন, সস্ত্রটিব প্রমাণ অভাবের 
কথ। বললেন, হাতের লেখা বা সাঙ্কেতিক লেখাগুলি প্রমাণিত 
হয নি বললেন এবং বাঁজপাক্ষীদেব কথাগুলি পুলিশে বানানো! 
বলে ব্যখ্যা কবলেন। 

বাঁয় দেবাধ দিন। আমবা সবাই উপস্থিত। বিচাবকদের 
রায় পড়া শক হলো । ফ।সীব দণ্ড নেবার জন্ত তৈবী হয়ে 
এসেছি । অনন্ত পথেব যাত্রা হয় ফীসীব মঞ্চে জীবনের 
জয় গান গেয়ে, নয় তো গীভনেব বথচক্রে জীবনকে তিলে 
তিলে নিঃশেষ কবে দিয়ে। দেশকে স্বাধীন কববাব উদগ্র 
আকাকক্ষ। নিয়ে ঘব থেকে যখন বের হযেছিলাম, দ্ঃখী-মায়ের 
অবুখ কান্নাব আবেগ যেন ঘরেব জানালা “বয়ে আমাব পিছু পিছু 
ধাওয়া কবতো।। সেই স্থবেব বেশ তখনও ষে কানে না বাজত ব। 
মনে না হতো তা নয় 3 কিন্ত তবু কেমন কবে তা? যেন ঝাপসা 
কয়ে গেছে। একমাত্র মাঁয়েব মঙ্গল মুত্তিখানিই মনেৰ উপর 
ভেসে উঠত -মনে হতো, ঘেন জন্ম জন্মান্তবেব আশীব্্বাদ 
শিষে মা ।শয়বে বসে আছেন। শুধুমাত্র এজীবনেব আশীর্বব।দ 
নয়--জীবন হতে জীবনান্তবে মঙ্গলকে পুর্ণ করব।র আশীর্বাদ ! 
সেই মঙ্গল-কাজে হয়তো! আমাৰ ডাক এসেছে। 

বিচারকবা যাদের দেষী সাব্যস্ত করলেন তাঁদের শাম, দণ্ডের 


চে 


বিপ্লবের পথে 


পবিমাণ ও দণ্ডেব ধাবা বলে যেতে লাগলেন। আমার নাম বলে 
আমা দোষী সাবস্ত বলেন সকল খাবাতেই আমাণ দাষ 
অখগুনীয কিন্তু দণ্ডের বেলা আমাবে যাবজ্ডাবন দণ্ড ঘাযণ। 
কবতেই বন্ধবা সবাই হ।নশিঠ হযে উঠল । আমাদেব চকীশুলাবাও 
খুসী কাবণ ঠ্টাবা জানত যে ফাসীব দণ্ড একবার দিলে তাকে 
আগীলে খণ্ডন কবা কঠিন হবে। 

তাবপব একে একে দণ্ডেৰ তালিকাষ এলো- 

১। প্রফুল্ল সেন_-চৌদ' বসব । ৩। শ্যাম বিনে!দ পাল 
পৌধবা-দশ বৎসব। ৭। দেবপ্রপাদ সেন গুপ্-সাত বংসব। 
৫1 নিবঞ্জণ ঘোষাল--সাঁত বসব । ৬। ধাবেন্্র মুখাজি-_াচ 
বংসব। ৭। হতক্প্রে নাথ মন্সপা-পাচ বৎসব। ৮ কাডিক 
সেনাপতি-্প্পীচ বংসব। ১। জগদীশ চক্রবপ্ত--পীচ বতসব। 
১০। শান্তি সেন_প6 বসব । ১১1 জাঁবন ধূপী চাক বতসব। 
১২। বিভূতি ভট্টাচাধ্য-চা বসব । ১৩। দদব প্রসাদ 
ব্যানীজি_চ।ব বংসব। ১৭। জগদাশ টব--চাব বৎসব। 
১৫। স্ধাংশু বিমল দত্ত--তিন বখসণ। ১৬ প্রাাত রঞ্জন 
পুবকা যস্থ চিন বসব, ১৭। পাঞ্ল মুখাজি -ঠিন বংসব। 

প্রমাণ অভাবে যাবা মুক্তি পেলে 

৬ ধূনেশ ভন্রাঢাধ ২। সাঠতাশাথ দে ১। মাখন 
পাল কব এ। ববান্্র ঘোষ ৫। ব।লীপদ ভট্টাচাধা ৬। অভিশ্চ 
মজুমদাব ৭1 জাখন 'দ( ওফে নীবোদ বানাভি ) ৮। জুন্ডান 
গাঙ্গুলী ৯। বীরেন বন্থু ১০। ধীরেন ধব ১১। যঙ্গেশ্বব দে 


১২। দেব ব্রত বায়। 
২৯৩ 


বিপ্লবের গদ্থ 


ট্রাইব্যুনালের রায় হয়ে গেল। বিশেষ আইনে গঠিত 
ট্রাইব্যনালের বিচাবে একমাত্র পুলিশ ও বিচারকদের মঞ্জির 
ওপরই ভাগ্য নিরভর করতো।। পুলিশের তখন একছত্র- 
রাজ-_তারা মনের মত করে সাক্ষী বানিয়ে সাজি ভরে সরকারী 
উকীলদের হাতে তুলে দিত, এমন কি দণ্ডেরও পরিমাণ ঠিক 
করে দ্িত। কিন্ত টিটাগড় মামলায় এদের আকাজ্ষা পূর্ণ 
হলো না। ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেণ্ট কে* সি, দাশ গুপ্ত পুলিশের 
সাক্ষ্য ব নির্দেশের উপর নির্ভর করেন নি। আসামীদের পক্ষ 
তিনি দেখতে চেষ্টা করেছেন। আত্মপক্ষ সমর্থন করবার স্থুযোগ 
তিনি আমাদের দিয়েছেন। দণ্ড ব্যবস্থার মধ্যেও কাউকে ফাঁসী 
কাষ্ঠে না ঝুলিয়ে স্থায়ীভাবে জেলে রাখবার ব্যবস্থা! করে আমাদের 
অভাস্থ জীবন যাত্রার পথকে অব্যাহত রেখেছেন, আর নতুনদের 
অনেককেই হালকা সাজ দিয়ে ব বোরষ্টাল জেলের ব্যবস্থা! করে 
ভবিষ্ততে ভাববার সময় দিয়েছেন। মেয়ে-আসামী পারুলের 
ৰিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ শ্যামবিনোদের ছেয়ে কম ছিলনা, তবুও 
সেখানে তিনি উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। যাদের মুক্তি 
দিয়েছেন, তার মধো ধনেশ ভট্র।চাধা ও সীতানাথ দেকে দণ্ড দিতে 
হলে প্রমাণেন অভাব হতো? না। এ সময় নির্দোষ বাক্তিকে 
দণ্ড দেব,র দুষ্টাপ্তের অভাব ছিল না। চট্টগ্রাম বাথুয়া 
ডাকাতিতে পার্টিব পুবাতন সভ্য ৬যশোদা চক্রবস্ীর ছুই কনিষ্ঠ 
ভাতা ও পার্টি-সভ্য মোক্ষদা ও প্রিয়দা এবং প।্টি-সভ্য মহেশ 
বড়ুয়ার সাথে সম্পূর্ণ নিবীহ ও নির্দোষ তাদের ছজন গুহকন্ম- 
চারীকেও গ্রেপ্তার করে। পুঁলশ সাক্ষী বানিয়ে মোক্ষদা, প্পরিয়দা 


২০৪ 


বিপ্লবের পথে 


ও মহেশ বড়ুয়ার মতই তাদেরও মাবজ্ভীবন নির্বাসনের 
দণ্ড দিয়েছিল। একবারও তারা ভেবে দেখেনি, এদেব পক্ষে 
বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় উদ্দ্ধ হ'য়ে দুঃসাহসিক কাজ করা সম্ভব 
ছিলে। কি ন। ! 

রায় হয়ে যাবার পর হাইকোর্টে আমাদের আলীল দায়ের 
হলো । সেখানকার শুনানী “শষ ন। হওয়া পর্যাস্ত আমাদের 
সবারই জান্দামান-যাত্রা স্থগিত রইলো! । 


২৭৫ 


চবিবিশ 

ভার তর সমুদ্রোপকুল থেকে আন্দামান ছ্বাপপুঞ্জ প্রায় 
গাট শত মাহল দৃধে- সমুদ্রের মাঝখানটায় যেন প্রহরীর মত 
জেগে রয়েছে । ব্রিটিশ রাজত্বের 'গাড়া থেকেই আন্দামান দ্বীপ 
নিববাসনের “দেশ” হিসাবে শিপ্দিষ্ট ছিল। সারা ভাবত থেকে 
যেমন উর্ধশ্ত স্বভাবের কয়েদীদের এনে সেখানে রাখত 
তেমনি রাজনৈতিক কারণে যারা বিপজ্জনক বলে গণা হতো 
তাদেরও সেখানে রাখবার ব্যবস্থা করতো । ওয়াহাবী আন্দো- 
লনের অনেকেই সেখানে জীবন কাঁটিয়েছেন--ভারতের গবর্ণর 
জেন।রেল লর্চ মেয়ো, ১৮৭৭ সালে ওয়াহাবী আন্দে।লনের একজন 
নেতার হস্তে আন্দামানে নিহভ হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রারন্তে 
ভারতের নব-জাগরণ স্চিত হলোঃ মহারাষ্ট্রে ও বাংলায়। তাকে 
স্তব্ধ করবার জ্গ্য আন্দামানেব বন্দীশাল। ভারতের প্রখ্যাত 
বিপ্রবীগণের আবাস ভূমি হয়ে ঈঠল। বারান ঘে'ষ, পুলিন দাস, 
থেকে শুক চরে বাংলার ও শারতের মন্থান্য স্থানের বিপ্রবীকদের 
পাদ চারণে আন্দামান হয়ে উঠল, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের 
পুণ্য-তীর্থ--স্বাধীনতার উচ্চ শিখরে পৌছাবার দুর্গম রাস্তা । 
১৯৩* সালের পর বৈপ্লবিক, আন্দে।লন আবার যখন আগুপেপ মত 
ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তখন দলে দলে বিপ্লবী বন্দীদের আন্দামান 


২০৬ 


বিপ্লবের পথ 
যাত্রা স্বক হয়ে গেলো । মাত্রাজ, বেচগণ ও বলক্াতা থকে 
একখানা করে জাহাজ বন্দী ও "খাবাক নিষে মাসে একবাব 
যাতায়াত কবতো1। দ্বীপেব আদিম অবিবাসাব। মারষে সাশাাব 
পবিচয় পেয়ে গভীব জুক্ষলে আশ্রয় [নয প্রায় “নশ্চঃ হযে 
গেছে। তাই আান্দামানেব কগা, সভ্য সমাজেব শিপবাসতদেৰ 
জীনন-+থ|। 
বলব 'জলেব মত আকাশ-চগ্া (দহাল দযে গান্পামানেব 
সেলুলাব (০9111108) ভালে ঘিতে দেবতা হয শি সথান 
থেটো সাতার কে বা দযাল চিঙ্গিমে পাগাবাধ কোনও 
পথ্থ [ছল নাবলে। বালান নেন শিকৃপ্তম খাবাব ব্যবস্থার 
সত সেখানকার ব্যবস্থা, ববপর তাত এক পাপ শীচ। 
আবহাওযা বাংলাব চেয়েও খাবাপ। দৈনন্দিন কাজ্কম্ম বাণ্লার 
জেলেব তৃলন।য বেশা ছিল না। 'আন্দাম।নেব শাসন খ্যবস্থা ছিল, 
ইংবেজ বাজত্বেব প্রাথথন। যুগের চিইশম্ববপ--টাফ কমিশনার 
শ।সিত প্রদেশ । আইন কাননে বালাই ন ই-চীফ-কমিশনারই 
শেষ পধ্যন্ত দণ্ড সুণ্ডেব বন্ত। (সেখানকার জঅপবাণে ফাসা পধ্যস্ত 
দেবাব তার একতিয়াবের মধো ছিল )1। ৩৭৩ বিপ্রবা বন্দীর। 
বাংল। ছেড়ে আন্দাম।নে পালাতে চাচ্ছে। বালা “জলে তাদের 
জীবন অতিষ্ঠ। প্রতিটি পাহাবাদাব, প্রতিটি, অফিসার, 
পুলিশের নির্দেশ মত অত্যাচারে নগ্ন কুড়াল হাতে 
বিপ্লবী বন্দীদেব মাথার ওপব দ্াডিয়ে আছে-ক্ষমাহীন ও 
নিষ্ঠব দৃষ্টিপাতে। তাদের অত্যাচারে ,মথিত ছিন্নভিন্ন বক্তমাখ! 
শরীর ও মনের তন্তগচলো যেন বিশ্র।ম নিতে চায় কোথাও কোন 
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বিপ্লবের গথে 


নিভৃত আভালে, গভাব বনের অন্ধকারে বা স্বাপদ সঙ্কুল রাজ্যে- 
ক্ষণিকের বিশ।মও উপভোগ্য । একেই আমরা “আন্দামানের মন 
বলতাম। ১৯৩০ সালেখ পব প্রথমকাণ যাত্রীদের মধ্যে ছিলো, 
চট্টগ্রাম অস্ত্গ।ন ও মেছ্ুয়া বাজাব “বামার মামলার আসামীরা । 
বাংলা য৩ তে উঠলো, আন্দাম।ন বন্দী নিবাস ততই ভরে উঠতে 
শাগস। বা লাখ আগুণ ৬।বতেন অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো - 
সেখ।নকাব শগ্সিপুাবা» দল্‌্বে দল্‌ আন্দামানে নিক্বাসিত 
হ'য়ে এলো । হ্গ।দীনান দুর্গম পগ সার্থকতায় ভরে উঠলে।। 
ভাবন্ের দৃষ্টি খল, আন্দামানেব দণ্ডিত শৃঙ্খলিত সন্তানদের 
দিকে। চাঁব' পাঁচশো দণ্ডিত লিপ্রবীব সমাবেশে নবক গুলজার 
হয়ে উঠলো।- আন্দামান যেন আর আন্দামান রইলনা। 

বাংলা জেলেৰ অত্যাচার স্থুরূ হলে, ১৯৩২ সালের পর 
থেকে । তাই প্রথমকাব যাত্রী দলের মধ্যে গান্দামানে যাবার মন 
ছিল না। আত্যাচারে আঁকার শ্রকাব সঙ্ধদ্ধে দেহ ও মনে 
আনশ্যন্ত ৮৭গ্রাম-তাক্্াগ[ব-লুগ্ঠন মাঁমলাব অনেকেই ছিলেন, 
আান্দামানে। কর্তৃপক্ষেন সঙ্ষিত মংগ্রাম যূলক বাবহারে 
কদম কদম পা ফেলে তাবা প্রথমে একত্রে চলতে পারেন 
নি। “জালিয়।ন-ওয়ীলা-বাগেব” শাত্যাচার যেমন ভারতকে 
নিবিড বক্ষনে বেঁধে দিয়েছিল, তেমনি বিভিন্ন জেলের অত্যাচার 
বিপ্রবী-বন্দীদের দল নিবিবশেষে বেঁধে দিয়েছিল--যার মুলা 
ছিলে মনোরাজো । 

এক টানা জেল খাটা স্থবক হলো । হাইকোর্টে বিচারের জন্য 
কোর্ট-কাছারীতে আমদের আর ধেছে হবে না। উভয় পক্ষের 
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বিপ্রবের গে, 


কৌন্থুলী ৪ বিচাবকাই ত।ব সমাপ্ান কববেন। দিদ্ধ ভবও 
আবাব এক বিচাবের প্রশ্নে দাঁত হালা। সিপ হ+ 
মাববাব অভিযোগে প্রসিডেক্সা ম)ালিট্রুট, ভনাবেধল স্রশাল 
সংহ! বিচাব কববাব ভণ্য জেল-পগটে এসে হাজিত হালো।। 
আসামীদেব মধ আমবা ই জন, নি+গ5 & লেখক । ভাবলাম 
--এ আবাঁব কি ধবনেব বিচাবঃ এল আব'ব সাহু বাকি 
হবে? শুনেছিলাম, আমাদের বেত মরবে পতি কোবাব জগ) 
কাটাবিযষা লিখেছিলো বিগ প্লাণাশ মিশশ।ব নাবী এত সহজ 
বাস্ত।ষ প্রতিশোখ নিতে বাজী এ ০1 ক নখনা ঝনো- লাকি। 
কলকানা সহবেব ওপব বাঁজটশৈ “পণ বন্দ।দেল আতা ।চাবেন ফণোে 
জলোব ইনসপেক্টু-,জনবেল সমন ৪1১৭ গশর্থমেতেক ব1ম্‌ 
দপ্ুবে বিপ্রবীদেন ( বিশহ-পাদদ-দানেশ ) আঞমনে প্রাণ শাবালো। 
--সে তে মাঞ। সদিনব।ব পথ] শপ বাবা বে এবট। 
কথা আছে। কাটাবিযা দাহেসের এহসাহা পাৰ শাল 
হলো । তাই এহ [বব বা 115125৭৮ শনত আইনের মম্াদ। 
রাখবাব জন্য। শামপা পোষাব পলি পরলে ( ভীত 
কুর্তা-জক্গিযা-গামছা এল ডাগ্ত খে ৪ গাশটুগা সম্মিপিতি 
পোষাকের এম্বব্য ) সিপা।১।-শাগাদেক পা তাল এচেও 
আামনে উনুক্ত প্রাঙ্গনে +কটা। সামবব কাদায় দাছিয়ে 
গেলাম । জানালাপ ভিতবদযে দখতে ক্লোন 'বসাকণ এখটি 
কাঠেব চেয়াবে তাৰ মসনদে আঁসীন। হাব পানে বায়ুছে 
প্রতাপান্বিত কাঁটাবিয়। সাহেব, জেলের অফিসার বুন্দঃ পুলিশের 
লোক আর সরকাবী প্রসাকউটার। বাহরে আমাদের প্রতি 
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বিপ্রবের পথে 


হাকিমের দৃষ্টি শাষন কবে প্রসিকিউটার ঘটনার বর্ণনা 
দিতে লাঁগল। আ)জিট্রেট সাহেন ভামাদেব দিকে চেয়ে 
পুলিশে বণন1 শুনছেন _তাঁব মনে লেন কিসের খটকা বেঁধেছে । 
আমাদের জিঙ্গাপা কবালেন, ডিফে” করব।র উকীল কোথায়? 
নেজ্ছায়ে(জন, খলে শামণা ৯ন্ুর দিলাম । সবকার পক্ষকে জিজ্ঞাস। 
করে আমাদের দণ্ডেব পরিমাণ জানতে চাইলেন। কাটারিয়। 
সাঠেব আ।মাকে দেখিয়ে উত্সাহ ভবে বলে উঠল, শীর্ণদেহ 
লো]কটিণ মে।ট সাঁজ। হয়েছে, পয়ান্াল্লিশ বৎমব আর তার পাশের 
আ।সামীটিব ৬১ (চীদ্দ বৎসব। ম্য।জিষ্টেট মুখে কলম গুজে 
খানিকক্ষণ চুপ করে বসে একটি কথা মাত্র কথা উচ্চাঁণ করলেন, 
+(1১৫ (০৯৮ আপ দণ্ড 'দবাপ তকাণপ্ড অথত হয় না। তবুও 
প্রন্যেবেবই ওই বৎসব করে দু দিলেন। আগের দণ্ড গুলি 
খ।6 বাব পব ৬ দণ্ড চলবে শগ।ৎ মোট সাত চল্লিশ বৎসর 
দণ্ড খাটতে হবে, যদি তাবাগ কিছু পবে যোগ না হয়। 
অত্বা্াবের ,য দিন গুলি চলে “তো, তাব বর্ণনা দেওযা 
কঁচিন। “নন্পঙ্গ গেলবান, কাছেব খাটুনি এবং চারদিকে কড়াকডির 
বাবস্থ।ব মপ্রে। এব91 নিসুম পুথিবা আগন। হাতেই নেমে আসত 
বর্তমান গ।থবীব আলোর 51%, সৌব-ভ/দ্, জীবনের আশা আকাঙ্খা 
হাখই চেন মহাশুন্য মিলবে যতো, একমাত্র থাকত কয়েদ-জীবন 
আব ভা নিষুবতীব *।বিবেশ। এই গহন তমিম্রাব ভিতর নিজেব 
মনের ভিতর থকে তিথের সন্ধা।শ কলে দবডাঙ।ম আর গুখঞচণ করে 
কবির কথ। উচ্চ।রণ করতামঃ শীবণশের যত পুভ] হয় শি সারা”। 
মনের এই নিঃলীম শুণ্যতার মাঝে পথ টেনে টেনে ৮লতত অনেকে 
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বিপ্রবের পথে 


হযে যেতে। পথ ও দিশে-ভাবা -ঘাক্তষ বিকৃতি লক্ষণের 
প্রাথমিক উপাদান। ফবিদপুবেব বন্ধুবব শ্রবেন কখ, ঢাকাখ 
তকণ বিপ্ববী ভুপেশ বানাধ্জি, ববিশালে যুগান্ধব দলের 
বিশিষ্ট কন্মী ফণী দাশ গুপু ও ঢাকাব বিমলা “ঘাষ সহজ ধর্সিকতা 
হাবষে ফেলল --জীবনেব গুকঠাল ঢানবা যে লেভার তা 
বিকল হয়ে গেছে । 

জেলখান।ধ বন্দীদেন বই দন্যাব মে বাবস্থা ত1 আমাদের 
বেলাধ নিষিদ্ধ ছিলো । বই, গন্র দত গলে হাত বদল হবে। 
বদল-কব। বইখানা আবাল অশ্েল হ105 পডবে সাবা গেলে 
ঘুবে বেড়াবাধ সম্ভাবনা ছিলে।। বিশেষ পবে বইখানাকে 
সাঙ্কেতিকে পবিণ* কবলে সবকব পক্ষেব শোকেনা শুখু তাও 
বাহক হবে অর্থাৎ সবকাঁব বক্দ্ধ কন্মে না জনে সাহাধ্য চববেশ 
তাব গন্য কোনও বইই আমাকে দয় বান্ণ চিল হ এমন কি 
কোনও থাশা বাটি পয্যন্জ আমান কাছ ,গকে অন্যত্র পাঠান নিষিগ্ছ 
[ছল । এই ানর্দেশেব পিছনে এটি গুপু বঠস্য ছিল াবা যে 
খামখা কবেনি তা" আমি বুঝতে পে/কছিলাম। জেলে মাসবাও 
পব খাবাবেব থালা ও বাটী আমব খাবাপ হযে গেলে আবাব 
বন্ধন শালা চলে যোনা । থালা « বাটীন "»লায এপটি সাঙ্কেতিক 
চিহ্ন একে দিতাঁম যাঁতে সচেতন পার্টি সভাদেব হাতে পবলেই 
থালাখান। উলটযে সাঙ্কেতিক চিহ্বট দেখন্ে পলে বুঝতে পাববে 
যে এটা আমান ইচঙ্গিত। সে তখন থালা খানার পিছনে 
অন্য চিহ্ন দিযে প্রাপ্তি স্বীকাব বোঁনাবে | এই ব্যবস্থা হবাব 
পব আমাৰ প্রয়োজন জ্ঞানাব। এইভাবে কিছুদিন দেবাঝ 
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র্বি্াবের গ?্থ 


পরও সভ্যদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই কিন্ত সরকারেব দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছিল । তাই ভারা আমার জন্য থাল। ও বাটি নির্দিষ্ট 
করে দিল এবং বইপত্র দেবার ব্যপারেও সাবধান হলো । 
পুস্তকাদি থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজের মনের ভিতরই পাঁদ চরণ 
কর! ছাড়া উপায় ছিলনা । অনেক সময় দেওয়ালকে সামনে 
রেখে কথা বলতাম-_দেওয়ালই হয়ে উঠত সঙ্গী। দেওয়ালের 
গায় চীনা নাবিকদের ছোট ছোট লাল-ইটের কুঁচি দিয়ে জাহাজের 
ছবি. নীলনয়না কোনও রমণীর ছবি আকা। সাময়িক ভেবে 
মন দেখতে! সমুদ্র, তাঁর উত্তাল তরঙ্গ বেয়ে বিদেশী বণিকের 
পণ্যতরা জাহাজ গুলো ওপারে বণিকের এশ্বধ্য ও বৈভবের 
লীলাভূমি আর এপারে নিঃস্ব ভারতভূমি। 

মনের এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হতো, বুটের খটু খট. শব্দে, 
পাশার ওয়ালাদের পায়ে 'ঙালে আর বাইরে থেকে প্রক্ষিপ্ত 
আলে। দিয়ে আসামাকে দেখে নেবার মধ্োে,যেন শিক কেটে 
ব। মন্ত্র বলে সে ,ভগে না যেতে পারে। তালাগুলি মাঝে মাঝে 
খটখটিয়ে উঠতে, আর শিকগুলি ঝন ঝন করে বাজ তো!--কি 
জানি, কেউ যদি বাইরে থেকে তালাগুলি খুলেই দিয়ে থাকে বা 
শিকগুলি কেটে দিয়ে থাকে !! 

মনের খোরাক টেনে নিতাম অতীত স্মৃতির গহন গভার 
থেকে, জীবনকে পোরয়ে শত সহআ্র বৎসর ইতিহাসের পিছন 
পাতায় যেখানে সাম্রাজ্যের উখান পতনের কাহিনী জ্বলস্ত অক্ষরে 
ভবিষ্যতের অনিবাধা ইজিত হিসাবে লেখা আছে। 

গ্রীষ্মের গরম ঘেন দাবানল জ্বেলে রাখতো, ডিগ্রীর ভিতর। 


২১২ 


বিপ্রবের পথে 


গবাদেব শিকেব ভিতব দিযে নাক গলিষে বার থেকে হাওয়া 
টানবাব চেষ্টা কবানাম | নাকটা ষ্দ আবে একটু বড হতো 
আমাব মামাদেব মত হততা তালে আপন বেশ কবে হাওয়া 
টেনে নিতে পাঁবভাম | 

কিন্ত আলোতো টানতে পাটি না, ০স ভা দুরে পালিষে 
পালিয়ে বেভাষ। 

ছোট বমসে মানুষ হয়েছি অনন্ত আকাশের তলে, সীমাহীন 
মাসে পানে, আলো-বাতসেণ এশ্বধ্পূর্ণ সমাবোহ ও আভন্বরের 
মধো। দ্ুটে ,যতাম-_স্ষ্য ধববাব জণ্য সন্ধ্যা বেলায় মাচেব 
পাবে খালেব ধাবে আব সেখান থেকে গাষেখ দিদিমা সকালে 
“আয”? শিয়াবেই পৌছে দেলাব ভপসা দিষে পাঠিয়ে দেন, 
মায়েব কোলে । তখন তো সাত। সাঁগ্যহ শান স্বধা পাসিয়েশ 
ছিলেন । আব এখন তো দি ম্মা বন্দী হয়ে রয়েছে 


সাআজা-দানবের কাছে । 


২১৬ 


পঁচিশ 

কঠিন পানবেশেব এহ শুন্ঠ হব মধে। বট তালে এসে দেখা 
দিতো, ফসীব দণ্ড নিযে ফীসীন আসামীবা, আম।দেবই নিকট 
প্রতিবেশী হায়ে। 

কেট বা স্রবাপানে মত্ত হযে, কেদ বা লালসাব উন্ম।দনায, 
কেউ বা অন্যেব দৌলতরনে আত্মসাৎ কক্ব!ন প্রবল আগ্রহে, কেউ 
বা মর্ধ্যদ। বক্ষাব আঅপীবানায। .কউ বা শিক্ঞ্ধীন মনেন বিচাঁবহীন 
জিতে খুনের দাষে প্রাণ হাবাবাণ মাদেশ পেষে গাজব হতে] । 

প্রতিখেশা হযে এলো গামা ভাগ্নে ছ'জন। চাষীর ছেলে 
তাড়ি খেয়ে নশান মেজাজে খুন কেছিশ টাউকেঃ তাই 
প্রাণ দেব আদেশ হযেত। নমাক চেষে তাগ্নেলালই -তাজ। 
৪ নবীন যুব ৯__স্বাস্থ্য খেশ উপ চিষে পডছে--প্রাণেব তেজ ফুটে 
বেবোচ্ছে। ফীসী য় তাদের হাতে য[চ্ছে, এ ধ।বণ। তখনও 
তাদের হযনি। কথ'-বার্তা ৮াল চলনে গতি সহদ্ভাব পবিস্ফুড, 
উদ্বেগ-উৎ্কগ্াণ ,কান« লঙ্দণ মেন এই । গ্াঠেবনকট প্রণ- 
ভিক্ষাব মনি জবাব না মাস। পধযানস্ত তাদেণ ফাঁসী স্থগিত 
বেছে মাত্র । 

কানে ভেসে আস্ছে, ডিগ্রাঞ্চলি পিছন থেকে ফীসীমঞ্চের 
মহডা--“লেভাব” (14৮ টানান শঙ্ধ। আসামীপেব সমান 


স্ড এ ৯ 


বিপ্লবের গে 


ওজনেব ৪5টি বা'লপুণ বস্তাকে মাচ এপববাব ফাসীৎ দির 
সঙ্গে ঝুলিয়ে দিযে লেভ'ব টেনে দডিব ও মবঝেব এব স।থেই 
পরীক্ষা চলেছে । লশাদ দানার সাথ ফীসাল মঞ্চ (কাঠের 
শেবী প্ল্যাউফবম্‌ ) সবে গিবে দর্ডির সঙ্গে বাধা বস্ছ। ছুটি মানুষের 
মতই ফাসাব শহববে খল থাববে। মহড়া শষ হালে আহি 
প্রতাষে এক নিক্দি্ শতখে বস্তা পটিণ জাধগাধ এসে ঈাডাবে, 
মামা-ভাগ্নে 2০ নশএবহই মঞ্চে একক সমধে। তাক টানাগ 
সঙ্গে কঙ্গে গহববে পে হাদেব গলার হাডখান ১তিঙ্গে খযে 
প্রাণশীন দেহ ঝুলতে থাকবে দিব পপ সাশাপা।শ। জীবনবাষ 
বেন ভায়ে যাবে দূবেশছ্বদূবে। যাতে সাথ জীবনেপ স্পন্দন না 
থাকা» পাবে তাব জন্ বয়েছে চাওুগাত। এস পাচ থেকে নামিষে 
গছবব থেকে .টনে এনে ।শবা টপাশবাঞ্গল কেটে দেওয়াও 
ব্যবস্থা । "াবপব শ্মশানে, কবস্ব ।০লে ব। বাধুনদলে বম্মাগ্নধাযা 
তান শেষ পবিণানি। 
বশী [৩ক্টোবিযাণ শন্রশাসণ রাযেছেশপিতোকি প্রিজাব 
ধন্মনীচবণ অলজ্বশণয় ফাসা যাবা, পুববমুহুন্ত পথ্য বাণস্থাণ 
ক্রুট নেই-_গঞ্গাজপ, শক্জামটি, ফুল, স্নাশাদি ৪ শুতন বগ্ত 
পরিধান-_জিপাব ও জেলেব মালিক ,শাভাযাতাৰ মণ গজল 
ও সাঁধাবণ পুলিশেব বাঠিনী শিযে আগনসন। *য জল্গাদবা মাথা 
ও মুখ ঢেকে দিয়ে এব গ্লায দি পনিষে দিয়ে লেভাণ টানবে 
ভাব পাবে একটি কবে ভিনক্টোবিয়াব গিনি ও তরল পানাষ। 
সাবা ফাসীমঞ্চেব গহ্বর থেকে ওহ টেনে আনবে? তাবাও ৰঞ্চি 
হবে না, পুণ) কাজেব পাওনা থেকে । 
২১৫ 


বিপ্লবের পথে 


দের প্রাণ ভিক্ষার মাবেদন না-মগ্ুর হলো। বিকেল 
বেলায় মাথার ট্রগী বানাবার জন্য লোক এলো। তার! এতেও 
বুঝতে পারলো নাষে রাত্রি শেষেই তাদের ফাঁসী হয়ে ধাবে। 
রাত তিনটার সময় সার্জেন্টর 'এলো--জেগেই ছিলাম । সাঙ্জে 
তৈয়ার হ'তে বলল--এবাব তার। বুঝতে পেরেছে । বুকর্কাটা 
কান্না স্বর হলো, কত অনুরোধ, কত উপরোধ, কত আক্ষেপ, 
কত বিলাপ যেন অসহায় ছুটি মানব শিশু বন্য জানোয়ারের হাত 
থেকে বাচার জন্য সমগ্র মানব ও প্রকৃতির কাছে তাদের সকরুণ 
আবেদন জানাচ্ছে । 


আর সময় নেই-্ফাসীর নিদ্ধানিতহ সময় আগত । সিপাহীর 
দল ওদের হাত ছুখানায় পিছন দিক থেকে শিকল পরিয়ে ও দড়ি 
বেধে টেনে নিয়ে গেল, ফাসীর মঞ্চে। যাবার পথটুকু কান্নার 
রোলে ভরে গেলো । তারপর কাণে এলো, লেভার টানার শব্দ-_ 
প্খট” ! সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের +1১ এখানা ছু'দিকে সরে গেল-দড়ির 
সঙ্গে বাধা "গুদের দেহ পড়লে। গহ্বরে । কান্নার রোল, বন্ধ 
হয়ে গেছে, চারিদিক নিথর-নিজ্তন্ধ। সিপাহীর।! নিঃশবে ফিরে 
এলো | চেয়ে দেখি, বুড়ো সাজজেন্ট “হাওড়! ব্রিজ”-হাওড়া ব্রিজের 
মত তার "দহ ছিলে। উঁচু ও সেখানে পুলিশ সার্জেন্ট হিসাঁবে 
এক সমধ পাহাড়! দিত বলে সে নামেই সে পরিচিত ছিল 
ও ছুই তিনটি হিন্দু-মুসলমান সিপাহী আঁম।র ডিগ্রীর সামনে বসে 
কাদছে-_ আমার চোখেও,জল এসেছে । 


সারাটা! দ্িন যেন সমজ্জ জেল্পটার উপর বিষাদের এক গুমোট 


৯৬ 


বিপ্লবের পথে 


ভাঁব বিরাট ভান! মেলে বসে বইল । বেদশা বিতুর এই দিনগুলি 
মনের নিঃসাব নিঃস্তবধতাকে তঙ্গে দিতে | 

আবাব গতানুগতিক চললো [দিনগুলো । স্বাস্থ্য ক্রমেই 
ভেঙ্গে যাচ্ছে । (জলেব নিম্নতম তায শ্রেণীর খাবাবেব বাবস্থা 
( বোধ কৰি পুলিশ অফিসাণ মন্মথ পনেখ কৌশলেই এ বাবস্থা! 
ইযেছিলো ) ভাত, ডাল ও তেতুল শা .বন খেতে পাবছিণ1। 
দেহ যদি চলতে ন। চায়, তবে দবা ।ক হামা-ভাগ্রেব মত হাঙপা 
বেঁধে সামনে টাণবে নাকি ? জেনেও ঠাসপা হাতল চিবীংসার যে 
সামান্যতম ব্যবস্থা ছিলো, তাকত। এগ্ডাৰসন লাট সাহেবেক 
কপায় উঠিষে দেওয়া হযেছে-_-মব আব বাচো চিক।ৎসা যা কিছু 
হয় একমাত্র ডিগ্রীগুলিখ মধ্যেই £বেত ভাব কোথাও চা হাতে 
পাববেনা। 

এবহ মধো সবল পদক্ষেপে কঙবাভান প্রদিছ গুভা তখদাব 
আগমন হলো। ঝটপট বিচাব হযে ভাল ফীসীব হুকুম হালো।। 
একদিন মাত্র কম্বল মুডে জে প্রবোষ্ঠে শুষে বহল, তাবপব (খিদা, 
গুগাব মনে যেন সাব কোন খেদই রইলন।। খাব কাছে মানুষ 
হয়েছিলো, পিসীমা বা মালীমা ফাসীব হছে এসে ডিগ্রীব কোলে 
বসে কীদাকাঁটি কবলো। খেদাই তাকে সাস্না দিল- কাদো 
কেন 1_-আবাব তোমাব কোলে ফিবে আসলো, নুন মানুষ 
হযে। 

পিসীমা চোখের জল ফেলতে ফেলতে চলে গেলো । খেদা 
লাট-বেলাটেব আগীলে ভবস। বাখে নি-_বলে ওট। নিরথক। 
তাৰ জামার মধ্যে বক্তেব সামানা একটু দাগ পাগয়াতেই নাকি 


২১৭ 


বপ্লবের পে 
তাব ফীসীব ভুকুম হরে গেছে। প্রতিদ্বন্ধী মানুষটির মুণ্ড কেটে 
বাডে বাওয়া খক্ত নিয়ে ও নাকি কোনও এক রমণীকে দেখাতে 
গিয়েছিল _মেইই হয়েছিল, ওর কাঁল। পুলিশ-সাজেন্টের মুখে 
শুনতে পেয়েছিলাম .য পব পব পাঁচ ছয়টি হত্যার মামল। ওর 
বিঞদ্ধে ছিল কিক প্রথম মামলাতেই ফাসীব দণ্ড হয়েছে বলে 
সবকার বাকাগুলোণ বিচ।ব করবার জন্য আর এগোয়নি । 

সার নিদ্ধাবিত দিন এসে গেলো । বাত চারটার সময় 
অফিসাব-সাজেট ও সিপাহীনা এস ওকে তৈয়ার হতে বলল-- 
খেদা তৈরী হযেই মাছে। ফসী-নামা বলে একটি শপথ জেল 
কর্তপক্ষ পড়ে শোনালো। হাতে লেখা ছিলো, অঙাদের 
কোনও দোষ ০নই, তাবা সম্রাটের আচ্ছাপবিবাহক-__সম্ত্াটের 
আইন অনুষায়া দণ্ডের ব্যবস্থা! তাঁরা কাধ্যকরী করছে মাত্র। 
খেদ। স্সীন কবলো, নতুন জান কাপড়, সহভ ভাবে পবে নিল। 
সবাইর সঙ্গে মালাপ +ণতে করতে মঞ্চের দিকে যাবাব জন্য 
আপন ডিগ্রা হ'তে পা খাগালে।। খানিকটা চলবাব পব আমার 
ডিগ্রীর বরাবর এসে ৮স দাডালেো! এব ম্ত্রপানিন্টেডেন্ট পাটনী 
সাহেবকে মন্থুবোধ কবলো। যাবার পুপ্ব সে একবার স্বদেশাবাবুব 
সঙ্গে দেখা কবে যেতে চাঁয়। স্পাবি' টডেট ছিলেন, হাদয়বান 
লোক প্রত্যাখ্যান কবতে পাবলেন ন!। খেদ। মাম।ব ডিগ্রীর কাছে 
এসে নমস্কাব করলো-_-হাশব্নাদ চাইলো যেন সে নৃঠন জীবনে 
আমাদেব মতই সৎক।ধো অকুগে প্রাণ ঢেলে দিতে পাবে। চেয়ে 
বইলাম, আশীববাদও £বলখম। কোন গ্রহের ফেবে অন্যায়ের পথে 
প1 বাড়িয়ে সে জীবন হাবাতে চলেছে! খেঁদা চলেছে অচল 


এ 


বিপ্রবের গথে 


অটলভাবে _ফীপী-মঞ্চের দিকে । মঞ্চের কাছে এসে সে একটি 
পান ৮াইলো» সিপাহীবা হাকে একটি পাল াদল। "শাবপব 
সবাইকে নমস্ক।ব কবে আপন .থকেই 5ঞ্চে উঠে গেল খেদ।ব 
জীবন শেষ হলো। 


সিপাহী-সার্জেট সব ফিবে মাবাঁব সময বলে উলোছে _ 
'বাভাদূব হ্যাষ'ঃ 'শেবকা ভিম্মত' 'জবাহ শি ঘাববাস। ,নঠি। | ফীসী 
হ'য়ে যাবা পব এমন স্বস্চ আবহাওয। .জশে নড় একটা দখা 
যেতো না সমস্গ জেলখানা বিবাদের শবগ্ুঞ্চন থকে অস্ত অথচ 
সবাই .খদ[ব বিষধ নিষে আলাপ পখছে | 

গতান্তধাতিক জীবন তে শে ধবেছে। পায়ে শিকপ যেন 
আব ঢানতে পাপাছছন। | ৭1'কেটে গাড়ী ও।না মহিষেক গপাব 
টামভা মত শক্ত হযে গঞ্জে নানবরীনের মন নেশা কেটেছে বলে, 
মনে হলে। | কাবাব বানা এখন আব নহ বশ »পবাব বাথ! 
বেছে কাবণ মমাদের শবীব দুষ্পুশ *ল্ন ডোছ। 

আবাব একাদন বিকেল বলায় এবিডাব!ণ সম ত21ৎ কদ্র- 
মুত্তি» এক পাঠান যুবক আসামা হিসাব দেখা দিল। এসে 
আমাকে চিনতে পেবে পেলাম ঠিল হাসমুখে হিন্দাতে বললো 
“মাপনি আমাকে চিনতে পাবেন নি, “কার্ট থকে আপনাদের 
গাভী ছুখানা-মেঘে ও পুকষেব গাডী-অন্ুলপ্ণ করে চলঠাম 
আবার পবেব দিন কোটে মণ্রবপ অন্রসরণ +পণ “যঠাম। আনি 
হলাম লালবাজাব সশস্ত্র খিজাঁভ বা হনব লাক । অত্যাচাপী প্লেন 
জমাঁদাব এবং আবও কযেকটানে গুলি কবে এসেছি, বোন করি 
সবগুলি মবে গেছে--এখন ফাসীতে যাব। আমাপ মনঃফামন। 


২১৯ 


বিগরবের গণ, 


পূর্ণ হয়েছে ! বহুদিন 'প্রতীকার চেয়েও ফল পাইনি, আজ তার 
প্রতীকার করেছি”। 

সুগঠিত দেহ, ফর্শ। রঙ লম্বায় ছয় ফুটের ও বেশী জোয়ান 
পাঠান যুবকটি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । তখুনি তাকে জেলের 
নিকৃষ্টতম খাবার দিলে, সে বাটিশুদ্ধ দূরে ছুড়ে ফেলে দিল, পরে 
ফাসীর প্রতাক্ষায় রাত কাটালো, যেন ভোর হতেই তার 
আকাঙ্খিত ফাসী তার শিয়রেই এসে যাবে। 

তারই পাশে এলো, ফাসীর দণ্ড নিয়ে এক বিকৃত মস্তিকের 
এংলো।-ইপ্ডিয়ান যুবক--বয়স এঠার হবে । 

নিজেবই আপন বোনের স্বামীর +টুক্তিতে ক্ষিপ্ত হয়ে খাবার 
টেবিলের ছুরিখানা নিয়ে তার বুকে মেরেছিল এবং অবস্থ। 
বুঝতে পেরেহ রক্তমাখা ছুরিখানা নিয়ে সে কাদতে ক্কাদতে 
নিকটস্থ থানায় গিয়ে নিতজর দে!ষ স্বীকার করেছিল। তারপর 
থেকে কেউই তাকে শুষ্ক মক্কা আর দেখেনি । হত্যা করবার 
সময় সুস্থ মস্তি ছিল বলে হাইকোটের বিচারপতি কষ্টেলে। 
সাহেব নাকি ওর পরবর্তী মানসিক অবস্থার বিচার করেন নি। 

পাঁটনী পাহেব জেলেব বর্ত। হলেও ডাক্তার এবং 
তার উপর তার আবার হৃদয়ও রয়েছে । তিনি কখনও পাগলকে 
ফাসী দেন নি। আসামীকে প্রাণ ভিক্ষার ওন্য আবেদন করতে 
বললে সে চাকুরীর আবেদন করে, বীশুখুষ্টের মত হাত ছুখান।কে 
চার পাঁচ ঘণ্টার মত শুন্তে তুলে রাখে । ঘুমের বালাহ নেই, 
খাবারের তাগিদ নেই । 

ফণাসী দেবার দিন পড়ে গেছে । সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছে! 


নও 


বিপ্রবের পথে 


কাসীব মঞ্চের পরীক্ষাও শষ হযেছে । কজ্ত শোনা গে 
কলকাতাব পাদবীব দল বঙ্লাটেব ক।ছে আবেদন জানিয়েছে। 

ফাঁসী হবাণ আগেব দিন খবণ এলো-ফাসীব দণ্ড মবুব 
হয়েছে । ০ছলেটি ণ!চীব পাশলা গাবদে চলে গেলো। 

পাঠান সিপাহীটি সামবিক পেন্সনভে শী ওদ্দ বাপ ছেলের 
এই অপ্রত্যাশিত তঃসংবাদ পেয়ে ছুঢে এসেই কপকাতি।ব ডেপুটি 
পুলিশ কমিশনাবেব সঙ্গে দেখা করলো । দে নাক তাকে 
বলেছে--ছেলেকে পাগল “বন বলো তাবেঠ সে হয়ত] বাচতে 
পাবে। এই ঘটনায় পুলিশের মশাদ15 শ্রচ্ছনা বিপধাস্ত হয়েছে, 
তই তাবা মামল1 কবতে। চাচ্ছেনা। ছেলে বাজী হচ্ছেশা-_ 
শেষ পধ্যন্গ বাবার চোখের জল দখে দে বালী হলো। কিন্তু 
প।গল “বনবে" কি কবে? ভাব জন্য ,স উপদেশ চাইলো ' তাকে 
বল্লাম,-খাবাব খাবেনা-ম। খাবে যেন আশিচ্ছায বা শুকিয়ে 
বেশ খাবারই ছুডে ফেলে দবে। কান্টকে সামনে গেলেই েডে 
মাবতে আসহব | রাতে কখনও ঘুমিওন।, শ্টুকু ঘুমাবে দিনের 
বেলায়। দিনেখ বেলায় ঘুমালে পা 5 জাগতে তোমাৰ অস্ুবিধ। 
হবেনা এবং তখন চোখ ত্টা এমানহ পাগলেখ মতন লাল 
দেখাবে । মলমৃত্র যেখানে সেখানে ভগ কণবে ইত্যাদি । এই 
ভাবে সে ছু'চার মাপ চলাখ পণ তাকে পাগল থলে কোট সিদ্ধান্ত 
করলে!, অবশা পিছনে [শশ্চয়ত কোনও ইঙ্গিত ছিল। ত।কেও 
রাচী পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দিল। 


২২১ 


ছাঁবিবশ 


একদিন একটি সার্জেন্ট অতি সংগোপনে জানালো, 
ভারতে ফিরিয়ে আনবার জন্য এবং বাজনৈতিক উন্নত শ্রেণীভূক্তির 
দাবাতে আন্দামানের বিপ্লবী বন্দীরা অনেকদিন থেকেই অনশন 
সরু করে দিয়েছে এবং হাদেব দাবীর জমর্থনে দেশব্যাপী প্রচার 
ও আন্দোলন আবন্ত হয়েছে । দেশের বড় বড় নেতারা এমনকি 
রবীন্দ্রনাথ পধান্ত তাদের দাবী৭ প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। 

বাইরের জগৎ থেকে €বা আমাদের এমনি করে বিচ্ছিন্ন 
করে বেখেছিল তে অনধনেণ কোনও খবরহ5 আমাদের নিকট 
তখন পধ্যন্* পৌছাধনি। আনশন স্যন্ধে কিংকর্তবা স্থির করবার 
ভন্বা নিরঞ্জনের সঙ্গে আলান কান আমরা সিদ্ধাম্ত করলাম যে 
আরও সঠিক না জেনে অনশনে যোগ দেওয়া আমাদের পক্ষে 
সমীচীন হবে শা। এরই মধ্যে সংবাদ এলে! যে আন্দমাল 
থেকে পশ্চিমের ত্চার জন বিপ্লবী বন্দীকে ফিরিষে এনে আমাদের 
সাঁরবদ্ধ ডিগ্রী গুলোর দবপ্রান্তে (বখেছে- সেখানে তাদের 
সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল শা। তাদের আাগমনের সংবাদ থেকে 
আমরা বুঝতে পারলামঃ আশ্পামানে অনশন সমাপু হয়েছে অথবা 
সমাপ্তির অধ্যায়ে এসেছে। মাএ কয়দিন পর পরিচিত 'একটি 
মুসলমান ডেপুটি জেলার নিঃশবে এসে জানালেন গবর্ণমেণ্টের 
চিঠিপত্র ও নির্দেশ হতে মনে হয় আপনাদের ছু'জনকেই 


২২ 


বিপ্রবের গে 


আলিপুব জেলে শছ্ স্ত।শাশ্পিত বপবে' আনব ভাল 'নদেশেও 
অপেক্ষা আছি তিন আন জাশাগেন অভাগাবলব বাবস্থ।ব 
বিকদ্ধে দৈনিক ক।গজ গুলো হোন নিখছে পরলে জনতত 
পেবেছিলাম ফে প্রেসিডেন্স। ,লেব পাজবন্দ প। খাশিনে গোপনে 
সংবাদ পাঠিযে এই প্রচারে সাঙাষ। কবোছালন । শাব প্ৰ 
তিনি ভাব বড ভাই মুভ) এক মর্রন্তদ স বাদ াদলেন। তাবই 
মুখেব কাহিনী লিখছি | - 


আাপনণি জানেন, আপনি ৬ অপিনাও বন্ধু ধারন বাবু 
(বাবেক্্র কুমাব মুখাক্ি) যখন পক্ান কহ 'তেণ বেগ সাতেখকে 
মববাব অভিযোগে জলপাহঞ্চাড জলে বালান শাসামা 
ছিলেন, সেই সময (€( ১৯৩৮-*৭ সাল) আম প দাদাদ ভিলেন 
সেখানে ডেপুটি লাক । দাদা ছিছহান নিশাদ সাদাপািব ও 
,গাবেচাবা প্রকুতিব মানব | শাতানাব। ক মাঠ শা আগ্মপক্ষ 
সমর্থন কববধার 5ন্ত একখ।না 19ঠি বাব পাটিদ চাল ও 
দেশ নেতা শ্ীণন আশচন্দ চটোগাপ্র্যাধ অঠানা 4 নিবি লিখে 
দ|দ।ন নিকট দিলে পাদ] ছেলের সাসবণ লস ১৭৮ চেখানক।ব 
শ্পাবিন্টেণ্ডেট ও হিতিল সাজ্ছেন মিগাক হযণনে গযে পাশ 
কবিষে চিসিখানা ডাকে দবাব ভশয নাগুণ টেবিলের 
ওপবই বেখে দেন। ইতিমব্ই ওলা খাণালী গোহেন্ণা 
অফিসাবটি বে।নও উপলক্ষো জেলেব ঘটকেব ঠিতবে এসে 
হাঁজিব হয এবং চিঠিখান। "গাব টেবিলে ওপব দেখছে পেযে 
দাদাকে জিজ্ঞাসা কবে ছানতে পাবে যে আপপ।দের লিখি 
চিঠিখানা জেল এুপাবিন্টেডেণ্ট কর্তৃব পাশ ইফে ডাকে দেবার 


তত 


র্বিপ্রবের গদ্থ 


অপেক্ষায় মাত্র আছে। তখুনি সে দাদার বিনা অনুমতিতে 
চিঠিখান। নিযে যায় এবং জেলার পুলিশ কর্তা হডসন সাহেবকে 
( যে ঢাকাতে দীনেশ, বাদল, বিনয় কর্তৃক গুলিতে জখম হয়েছিল) 
দেখিয়ে দাদার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে সে বিপ্লবী বন্দীদের 
চিঠি পুলিশকে না৷ দেখিয়ে ডাকে দেবার ব্যবস্থা করেছিল। 
ফলে দাদার চাকরিটি যাবার মতনই অবস্থা হয়। জে, এম, 
সেন গুপ্ত মহাশয় তখন জলপাইগুড়ি জেলে রাজবন্দী। তিনি 
ঘটনাটি জানতে পেরে জেলের স্ুুপারিপ্টেডেট মিষ্টার ইয়ংকে 
বলে দাদার চাকরিটি অতিকষ্টে বজায় রাখতে সমর্থ হলেন কিন্তু 
দাদাকে সরাসরি ডেপুটির পদ হতে অপসারণ থেকে তিনি রক্ষা 
করতে পারলেন না। 


দাদার সংসার ছিল বড়, কেরাণীর সামান্ত আয়ে তার সংসার 
চালানো অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠলো । ইতিমধ্যে দাদা ববিশাল 
জেলে বদলী হয়ে এলেন। সেদিন বাৎসরিক জেল পরিদর্শনের 
সময় কারাধাক্ষ মিষ্টার অন্রপ সিং এর কাছে দাদা তাঁর অতীত 
ভুলের জন্য ক্ষম! প্রার্থনা করে নিবেদন করলেন যেন তিনি তাঁকে 
ক্ষমা করে তাকে পুরাতন পদে বহাল করেন কারণ তিনি স্বল্প 
আয়ে তার বড় সংসার চালাতে মক্ষম হয়ে পড়েছেন। কারাধ্যক্ষ 
মিষ্টার সিং দাদাকে মুখের ওপরই জবাব দিয়ে জানিয়ে দিলেন 
যে তার গুরুতর অপরাধের কোনও ক্ষমা হতে পারে না এবং 
তাকে চিরকালই কেরাণীর পদে থাকতে হবে। দাদা 
সেই রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়ে নিজের ছুঃখের অবসান 
করলেন। 


২২ 


বিপ্লবের গথে 


চোখের জল ফেলে "সস ৮লে গেল। সাআজাবাদীর 
জীঘাংসার জঠরে নিরাহ আমানুল্লার প্রাণ দিতে হলো। স্মভির 
পাতায় অলিখিত শহীদের তালিকায় আ'মানুল্লা। এসে মোগ দিল। 
আমানুল্লাকে ভোলা যায় না। 

আলিপুর সেন্টশল জেলে আমর। স্কান।স্ভরিত হলাম। 

আন্দামানের অনেক বন্ধুরা সেখানে এসেছেন। বন্তদিন পর 
তাদের সাথে আবার মিলন হলো । 

কিন্তু বড় কর্তাদের নীতি বদলে? সুচনা হলেও খুদে 
শ(সন কর্তাদের আচার ব্যবহার ব। মতি গতিতে তখনও কোন 
পরিবত্তন আসেনি । তিন চার দিন পর জেল-স্থপ।বিন্টেডে্ট 
আন্নান্বামী আয়েঙ্গার আই, এন এস পাজক।র মতনই জেল 
পরিদর্শনে বের হয়ে আমাদের রাজনৈতিক বন্পাদের সারিবদ্ধ 
প্রকোষ্ঠগুলির সামনে দলবল সহ উপস্থিত হলেন । তাকে আমি 
আমার অর্গপবদ্ধ প্রকোষ্টের ভিতর হতে আবেদন জানাল।ম যেন 
তিনি নিরঞ্জন ও মানার পা"ছুখান:কে ডাণ্ডাবেডী থেকে মুক্ত 
করে দেন। তিনি সরাসরি অস্বাকৃতি জ।নালে কারাধ্যক্ষকে 
লিখবার জন্ত আবেদন পত্র চাইলান কম্ত ৩ তিনি প্রত্যাখান 
করতে মোটেই দ্বিধ করলেন না। তারপরে হাইকোটে টিটাগড় 
মামলায় আমাদের পক্ষ সমর্থনকারী এডভোকেচ ও ব্যারিষ্ঠারদের 
নিকট চিঠি লিখবার জ্ত অনুমতি চাইলে, তিনি তাও নিঃসস্কোচে 
অগ্রানহ্হ করে প্রকো্টের বারান্দা থেকে দল বল লিয়ে অন্ত 
প্রকোষ্টের দিকে এগিয়ে চললেন। 

দীর্ঘ জেল অভিজ্ঞতায় বাওল। ব। বাঙলার বাইরে এযাবত 


৫ 


বিপ্লবের গে 


কোনও ইংরেজ বা ভারতায় অফিসাবেন কাছ থেকে অভিযোগ কর 
নিয়ে এমনতর তাচ্ছিশ্কর জবাব পাইনি। জবাবের ওপর রুট 
জবাঁব পেয়েছি, জবাবধেব পর লাঠি বা গুতোর ভয় পেয়েছি কিন্তু 
এ বকম হাচ্ভল্যকন জব।ব দেবাব মত নাচতা কখনও দেখিনি | 
এই অপ্রত্যাশিন বাবহারে তাই আমার মন কখে দাড়ালে। | 


তকে ধেযোপ সঙ্গে মামার কথা শুনবার জন্য পিছন 
থেকে হেকে ডাক দিলাম ও আমাদের হ্যায্য দাবীনে অস্বীকার 
করবার কারণ জানতে চাহলাম। উত্তরে পেলাম রূঢ় জবাব, 
“8100 01)” (চপ করে। 1 পারিষদ দল "০581708৮01১ এর 
প্রতিধবনি হললে।। বন্দীর অভিযোগ বুনববার বা শোনবার ৮কানও 
হচ্ছ।ই গাঠে নেই -জেলবানায় জেলকর্কার আাগমন-নির্গমনের 
সাথে বন্দাদেব আভিযোগ শ্রনে যে প্রতিকারেব সামান্যতম 
ব্যবস্থা আছে, হার প্রয়োজন (যন স্পারিন্টেডেন্টের মন থেকে 
উঠে গেছে । উপবন্ত কত জবা দিয়ে বন্দীর হাত পা বাধার মত মুখ 
বাধার প্রচ্ষ্টা যন এসননীয় মনে হলো। তাই তাকে এবার 
£81)0 11)% € চুপ কবে ) এর জবাব দিতে স্ুক্ধ করলাম। জবাব 
শুনে দলবল নিয়ে তিশি ক্ষিপ্ত হয়ে ফিরে এলেন ডিগ্রী খুলে 
আমাকে সায়েস্তা করবার জন্যা। ভাবপর কি-যেন-কি ভেবে 
বাহরে উডানো শামার কেদে পঞ্জোখান।--(0108692 0০196) 
উলটিয়ে শাস্তি লিখবার জনা সল্ উঠালেন। তাকে বললাম, 
অনথক মৃখেরি মতন শাস্তি দেবা বা ভয় দখাবার কোনও 
নানে নেই কারণ আমার দেহে অথবা আমার কয়েদ পঞ্গীখানার 
মধো শান্তি বাণ কোনও জায়গা নেই । 


৬ 


বিপ্লবের গথে 


জেলেব বড সাহেব যখন কলম ধবেছেন তখন নিজের 
মধাদার খাতিরে শাস্তি তার লিখতে হবে। মিজ্বন কাবাবাসেৰ 
হুকুম লিখে দলবল নিয়ে তিনি প্রস্থান কবলেন। তখনি সাজ্জেট 
সিপাহীবা আমাকে নিজ্জন কারাবাসে নিয়ে গেলো-আলিপুব 
জেল থেকে পালাবার সময়কার ্ডিগ্রীগুলিণ [নকটস্থ ( চৌদ নম্বর 
ডিগ্রীর ) একটি প্রকে।ষ্ঠের মধ্যে । 

ভাগ্ডাবেরী কাটাবার দু সক্কল্প নিয়ে শিঙ্জন কারাব।সে 
অনশন ন্ুক করে দ্িলাম। জেলেখ রাজনৈতিক বন্দী বঙ্গৃব! সে 
খবব পেয়ে আনাম্বামী আয়েঙ্গাবের সাথে দেখা করলো এবং 
সঠিক অবস্থা জানবার জন্য আমার সঙ্গে নিজ্জন কানাবাসে 'দখ! 
করবাব অনুমতি চাইলো । প্রতিনিধি শ্বানা ছু'জন বন্দাকে পদ্দুবর 
ন্থনীল চাটাজ্জি (ষ্রেসম্যান সম্পাদক ওয়াটুসনকে গুলি করে 
হত্যাব প্রচেষ্টায় ষাবজ্াবন দগ্ুপ্রাপ্ত ) « পবেশ ুহকে ( আন্তঃ 
প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত) অগ্ুমাতি দলে ঠাবা এসে 
আমার সঙ্গে দেখা করলো। শান্নান্বাম। তাদেণ জানিয়েছিলেন 
যে মামি তাকে গালি দেবার ৬গ্/ ক্ষমা াথনা কলে (নি 
নিজ্জন কারাবাস থেকেমুক্তি দিয়ে আমাকে বন্ধুদের সঙ্গেই একত 
রেখে দিবেন। আন্নান্বাশীই প্রথম দোষ করে ছিলো তাই সে 
নিজের অন্তায় ও ভুলেব জন্য দোৰ স্বীকার করলে, আমিও নিজের 
দোষ স্বীকীর করতে পাবি কি তার পুব্নে কিদতেহ তা হতে পাবে 
না--আমার একথ। বন্ধুবা স্বাধাব কখলো। এব আন্গাম্বাম'কে 
তাব! তা জানিয়ে দিল। তাকে জানাবার পরও অবস্থা অপবিবপ্ডিত 
রয়ে গেল । সেদিনমাত্র আন্দলামানে জীবন পণ করে বন্ধাদেব অনশন 


খপ 


র্বিপ্বের পথ 


করার কথা বিবেচন। কবে আমি আনশন ত্যাগ করতে বাধ্য 
হলাম । আমাপ অনশন লানত অবস্থা দল নিবিবশেষে সেখানকার 
সকল রাজনৈতিক বন্ধুদেবশ বিডখ্বিত পরে ঙলবে কারণ ব্লাজ- 
নৈতিক দাধাতে আমবা তো কেহ প্রত্যেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
জড়িত। 
শীঘ্রই আন্নাপামা আয়েঙ্গাৰ আলশিপুর জেল থেকে অন্য জায়গায় 
বদলী হ'য়ে গেলেন । শর জায়গায় এলেন একজন বাঁঙালী- 
কণেল এম, দাস আস, এম, এস, | মেদিনীপুর জেলে থাকার 
সময় রাজনৈতিক বন্দাদেজ প্রতি ভাল ব্যবহাধের জন তিনি 
শরনাম অজ্জন করেছিলেন। একটি ঘটনাতে তিনি সবার দৃষ্টি 
আকধণ করেছিলেন। কথদিনের মাত্র ছুটিতে তিনি তার স্ত্রীকে 
রেখে কোথাও কার্ো।পলক্ষে গেলে মেদিনীপুর জেলের কুখ্য।ত 
কাজী উপধিধাা মুস্লম।ন জ'লাবটি ও একভন বাঙালী ডেপুটি 
মাজিষ্ট্রেট তদের মনের নাল ।মঢাব।র জনতা দুইজন ক।জনৈতিক 
বিপ্লবী বন্দীকে ম্বগেন্দ্র ভও1৮1যা ( দ|সপুব দানোগা হতা। মামলায় 
দণ্ডিত) ও কুষ্ণপদ চক্রণী (বঞ্জা। ক।াম্পের পলাতক ও 
আগরতলা ডাকা ওর মানল।॥% দা৩ ) ক বেত মারবার চক্র।স্ত 
কবে। 
বেত মারার গায়োজন যখন সম্পর্ণ তখন সেই খবরটা 
কর্ণেল দাসের বিদ্ূবী পত্ব। জানতে পাকেন এব জানতে পেরেই 
স্বামীকে খুনি তরবারী পাঠিদে দেন। ভার পেয়ে কশণেল 
দাদ বেত মরবার ঠিক প্রপ্ধেই পৌছে যান এবং কাজার “পাজ'” 
আয়োজন সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দেন। 


২২৮ 


'বরবের পে 


কর্ণেল দাস গ।লিপুব ,জলে পৌছে নিজ্ঞন পাবাবাসে 
আমার সঙ্গে দেখা করালেন। টান স্ব জানতে চাহলে ঠাকে 
সব খুলে বললাম আন্ুপ মি কাবাপাক্ষ হিসাব প্পোসজ্লো 
জেলে থাককালান ডাগ্ডাবেডা ও তাব কে কথ। সম্বন্ধে 
নিরুদ্ধেগ মন নিয়ে যখন কখা। বলিলেন তখন তাকে যেমন 
করে বলেছিল ম- 10598185000) 1)07800) 08 ঠাছ 
:০811) 01 6৮মেড 11090600100 1150165৭060) 50801 
0 8189]1 (49 10 9৯ 15110 ৮৭ 01110090701 0008 
0011081/6 দেশ শ্বাধান না 2এয়। পরাগ পরতোক স্বাধান তা 
কামী বন্দীর পাল।নো একটা ।লাতক পন্ম-5 মরা গালহ করো 
অথব। মেরে৯ ফেলো, ঠাডে আমাদের অবস্য।র কে ।নহ পিব্ন 
হবে না কিন্তু তৎসন্থেত জলখানায় খন্পাদের মগ্ধাছের নয়ুতম 
উপযোগী খ।বার দবা৭ ও থাকপ বাবস্থ। ১ঠোমাদে। কতাতে হবে 
তেমনি কর্ণেল দাসকেও বলনাম যে ডাগাবেডা থেকে সপাগাৰক 
ভাবে পা ছুখানাকে যুগ করতে হবে পশীল দাস বাজা হলেন 
এবং আশ্বাস দিলেন «যে এক মাসে মধ্ষ্টি হান ডাজাবেডা 
খুলে দদবেন। ইতিমপো তানি ডাবের জাসগার হালক। 
শিকল-বেড়ী পরিয়ে দেবার আদেশ 'দলেশ। একনাস পর তিনি 

ডাগাবেড়ী থেকে গামাদের প। দুখানাকে সুষ্ত কীবলেন। 
ঝা জাখনেব সঙ্গা 'হসাবে দাছ”১।,' চারা পা চডিঠ়ে 
ভিল এবার তাদেন বিদায় দলাম লীছনেব প্রদান আঙ্গিক" 
চিহ্ন দূর হলো । পীড়নেব অধ্াচের ছিপ মর্বণিক। পাতি হলো। 
দেহের উপর দাগ কাটার মঙতঙ মনে নধোও শার। অসংখ্য 
১২৯ 


বিপ্লবের পথে 


ছোট বড়দাগ কেটে রেখে গেছে । নিকটতম বন্ধুর পাশে দূর 
বিদেশীর আত্মীয়তার কণ্ঠ এসে জীবনের আদর্শকে পুর্ণ করেছে-- 
অগ্নির দাহিকায় কৃত্রিমতার মুখোস খুলে গেছে_ সক্ীর্ণ গণ্ডি 
কেটে মানবিক বিচার বোধের মধ্যে আদর্শ বিস্তার লাভ 
করেছে। ভারতের ম্বাধীনতার স্বপ্ন আমাদের স্বপ্নের ছুয়ার 
পার হয়ে বিশ্বের দরবারে হানা দিচ্ছে--সৈনিকের আত্মত্যাগের 
বাস্তব ভিতের উপর দাড়িয়ে আছে, তার দাবী--“এ নহে 
কাহিনী, এ নহে স্বপন-- আমিবে সে দিন আমিবে |” 


সাঙাশ 


হাইকোর্টে টিটাগভ মামলাব আপীল চলেছে । [খটাবপণ্ি 
কষ্টেলো। সাহেব ট্র/ইবানালেব বিচাপণে সম্গছু হননি । দণ্ড বাবা 
জন্য পুনবিচাবের কথা $লেছেন কিন্তু গশ্ণমেন্টের মাইন ছপাদে। 
নাকি বলেছেন যে ট্রাইবানালেব দণ্ড বাঙান যাবে ন| বা পুন- 
বিচাবেব জনা আবার নতুন কবে ট্রাইব্যুনাল গঠন বলনা যাবে লা। 
ত।ই আমাদেব দণ্ুযা ছল তাহ প্যে"গলে। 

কয়েদ-পঞ্জাতে মানার মেয়াদে সীমারেখা, ১৯৭১ সাল। 
১৯৭১ সাল পেখিয়ে বযেছে, পশ্চিমের পাম াস। বালাম 
১৯৭১ সাল বা তাব নিকট সনয়েব গচাখজন মহাদেব দে।সব 
আছেন-কুমিল্লাব “ইটাখোলা মামলা বিখাজ দেব ববিশ!লেব 
ফণী দাশগুপ্র, “মাজ্তংপ্রদেশিকেব” প্রভা 5 চক্রণা্ি ও জিতেন 
গুপ্ু ও “হিলিব” প্র।ণকৃ্ণ চক্রবন্তী _সঙ্গীণ অভাব নেই । 

আদর্শবাদেব বিচাবে বিপ্লবা খন্দীদেন ভি“ব শ্াভ্যন্তবিণ 
পবিবর্তন সুরু হয়েছে । জাতীয়তাবাদেব অ।দর্শেব গণ্তীর বাহবে 
অনেকের মন ছুটে চলেছে- মাক দর্শনে, 'লনিনবাদে বা ষ্রালিন 
পন্থায় । নিছক আদর্শে বিচাবে জাতীয়তাবাদের গণ্তীকেটে বে 
হয়ে গেলো। এক দল, তাদেরই টানে আবার একদল । এমনি কবে 
জাতীয়তাবাদেব পুরাতন তিত্‌ খসে পড়তে লাগল। দপ্ডিত 


১৩১ 


বিপ্লবের পথে 


বিপ্লবীদেব গাখুল মানসিক পারবর্তনে পুরাতন দল ও সংহতির 
বপাস্তপ ঘটলো।। জাতীয়তা স্বপ্রে-গড়া বাংল। দেশ দীর্ঘকাল 
ভারশ রাষ্ীয় গগনকে উদ্ভাসিত করে পেখেছিল-_সুদীর্ঘকালের এই 
বৈপ্লবিক পটক্ুমিকায় পরিবর্তন হলে।। ইংরেজ রাঁজশক্তি বিপ্লবী- 
দের সবল ম্াঘ।ত থেকে মুক্তির সম্ভাবনায় নূতন পটভূমিকাতে 
প্রস্তুতি সুরু কণলো। 

খিপ্লবী খন্দীদের মুক্তিব দাবিতে দেশেব জনসাধারণের মধ্যে 
বিক্ষেভ দেখা দিয়েছে । মহাত্মা গাঞ্ধী বিপ্লবী বন্দাদের মুক্তি 
প্রচেষ্টায় এগিয়ে এলেন। সার নাজিমুদ্দিন তখন ছিলে। বাংলার 
প্রধান মন্ত্রী ও হোম্-মিনিষ্টার। মহাআ। বন্দীদের মুক্তির জন্য 
মুক্তি--বিবোধী শক্তি গুলোব সঙ্গে আল।প আলো৮ন। করে 
মুক্তিকে সহ কাব উদ্দেস্টে বিপ্লবীদের কাছ থেকে অহিংসার 
প্রতি শ্রুতি অ।দায়ের প্রচেষ্টা কবলেন। অনেক হাটাহাটি ও ঘ"টা- 
ঘ।টিব পর মহাত্মা গাঞ্ধা শেষ পধ্যন্তু ব্য হয়ে ফরে গেলেন__ 
খন্দী ঘুক্তিন প্রচেষ্টায় মহাত্সমার খ]ক্তত্ব নাজিমুদ্দন ব। 
অন্যান্য রাজপুকষদেখ ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ 
হলো না। ই-বেজ সাআ্াজ্যবাদাদের “ডিয়ার নাজিম” প্রতুদের 
নিকট বিশ্বস্ততার পরিচয় দিল। 

গণ আন্দোলনকে প্রশমিত করার টদ্দেশ্টে বিপ্লবী বন্দীদের 
মুক্তির বিষয় নিয়ে সবকার বন্দামুক্তি পরামশ কমিটি নাম দিয়ে 
একটি কমিটি গঠন করলেন। 

শ্রদ্ধাম্পদ শরত্ন্দ্র খস্্ু মহাশয়কে ও তাঁর সভ্য পদে 
মনোনীত করলেন িন্ত হাল চাল দেখে শগতবাবু বুঝতে পারলেন 


৩ 


বিপ্লবের পথে 


যে সরকার তাদের স্গপারিশ মেনে «হেনা ছাই তিনি কমিটি 
থেকে সরে দাভালেন। কমিটির কাজ বেশী দুণ এগোলন]। 
ছুচার জনকে তারা সর্তাধীনে মুর্তি উপা।পশ করলেন ক 
অনেকেই তা গ্রহণ কবলোনা। সর্তাধানে মুক্তি অগ্রাহ্য করলো 
মেদিনীপুর বাজ্জ-হত্যা ম।মলায় যাবজ্জানন দণ্ডে দাণুত, পাগ্ছি 
সেন। বয়স আল্প বলে কমিটি তাকে মক্তব সুপার কবেছিলো 
কিন্তু সর্ত।ধীন মুক্তি নামা সে হম্মান বধমে অগ্রান্থা করে অন্যান 
সবাইব মত তার দীর্ঘ দণ্ড ,৬াগ কবে মেতে লাগলো । 
দণ্ডিত বিপ্লবীদেন নধা থেকে নেষে পন্দীদের ও বিনা বারে 

আটক রাজনৈতিক বন্দাদেব 'বভিন্ন কাম্প ল জল “থকে 
শেষ পধ্যন্ত বালা সরকার সঈভ্তি দত বাধা হলো। শন 
শাসনতন্্ বলে গঠিত (শিম পাদেশিক বংগেস নগ্ত্রা সভি। 
ভ।রতেব অন্যানা প্রচদশের দাণ্ডত বেবাধিব বন্ধাদেশ চিল থেকে 
থেকে মুক্তি দিল। একমাত্র বয়ে গেল বালান *« পাঞ্জাবের 
দণ্ডিত বিপ্লবী বন্দীবা। জনমতের পাবার কাজে শেষ প্যান» 
অকগ্রেসী পাঞ্জ।ব মন্ত্রীসভা ও শাদেব জেল থেকে মা দিতে 
বাধ্য হলো। বইল শুধু ব।লাপদা৬ঞ বধ্পবা পন্দাবাসখ্াায় 
প্রায় আশীজন। তাদের ছুই আশে ভাগক্বে। এক অংশকে 
মালিপুব সেনট্রাল জেলে, অপব আংশকে দমদম 'সেনট্রাল গেলে 
রেখে দিল। বাংলা সরকাবের নীতিতে বোঝা গেল যে দণ্িত 
বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তি বিন। হন্দোলনে সম্ভব হবে না। অন্যান্য 
প্রদেশে এমনকি পাঞ্জাবে সম্ভব হলে, বাংলার মুক্তি বিরোধী 
শক্তিগুলির গুরুত্ব ও সমাবেশ ছিলো বেশী । বাংলা এই কঠিশ 


৩৩, 


বিপ্লবের পথে 


প্রশ্নের সমাধান করব1র জনা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচন। 
সুরু চলো । 

মামাদের স্পষ্টত মনে হলে! যুগোলীয় বণিক সভা ও লীগের 
সম্মিলিত বাধাকে শিখিল করবার ওপপ একমান্র দণ্ডিত বন্দীদের 
মুক্তি নিভবধ করে। আমরা বি৮ার করলাম যে ১৯৩৫ সালের 
আইনে গঠিত মন্ত্রীনভাকে্ দেশবাসীর বিশ্বাম পেতে হলে 
রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির প্রাশ্ন সমাধান করতে হবে ।--তদৃপরি 
শারতের পি ব্রিটিশের আন্তরিকতার প্রশ্নও এর সঙ্গে 
জড়িত রয়েছে । এসব বিবেচনা করে আমরা সিদ্ধান্তে পৌছলা'ম 
যে যদি আমরা অনশন শ্রককু করে দেই তবে দেশের গণ 
আন্দোলনের প্রবল আঘাত ওদের সম্মিলিত বাধাকে ভেঙ্গে 
দিয়ে আমাদের মুক্তি ত্বরান্বিত করবে । যদি তা সম্ভব না হয় তবে 
স্বায়ত্ত শীঘনের আসল পর্িচয়টকু সমগ্র দেশ উপলব্ধি করবে ও 
বিপ্লব-আন্দোলনের শক্তি 'ন7৩ বদি পাবে। এহ বিচারের পর 
আলিপুর সেপ্টাল জেতে, ৭ই জুলাই, ১৯৩৯ সাল, আমাদের 
অনশন স্রুরু হয়ে গেলো । দমদম জেলের বন্ধুবাও খবর পেয়ে 
অনশনে যোগ দিল। 

অনশন মেটাবাঁরব জ্/য মহা গান্ধী তার সেক্রেটারী 
ীমহাদেব দেশাইকে বাংলায় পাঠিয়ে দ্রিলেন। তাঁর সাথী 
হলেন ডাক্তাব বিধ।ন চন্দ্র রায়। মুক্তির প্রশ্নে তার! ভনশন 
মেটাতে পারলেন শা] বন্দীরা যখন অনশনে সম্কটাপন্ন অবস্থাথ 
এসে গেলো, তখন ম্থভাষ চন্দ্র নিজে এসে অনশন স্থগিত রাখবার 
জণ্যা সবাইকে অন্ুরে!ধ করলেন । সুভাষ চন্দ্র ছিলেন, কন্মীপুরুষ। 


২৩৪ 


বিগ্রবের পথে 


সংগ্রমেন দার্থ অভিচ্ঞত। থেকে তিন বুঝতে পেবোদতপন পাত 
বিপ্রবী বন্দীদের মুক্তি প্রবল আন্দে লন « ম খানের তব দিনত 
একমাত্র সম্ভব । যু যতই জেবা এক না বেন ভন 
তাষ দাবা এাঠ শোবয়ে গে গায় াািশপিনি এব না কল 
প্রতিক্রিধাশাল স্বার্থবাদী শত্তিল নিকট ৮ম চাস বোন 
দাম নে৯--এদেব নিকট একমাত্র হণ হলো শাওিব পিলিচয় 
সেকথা স্ভাষচপ্ত্র ডানন্েন ৬15 [তানি শত জ্াবেশ কববাব 
জলী এময় চাইলেন- নেতহ্েল উ মুন দাবা । সুভাষ চাপল 
দাবী সবাই মেনে নিলে তখন ৯৮1 ১178, ১৯৩৯ সান। 

এই সময আমব। বাইব থেকে পুবহযে এনে হয পতি ক 
কাগজ পডঠম। সবাদ চুবিশ মঞ।বিগ্ঠাণ। আমরা গাবদশী 
ছিল।ম। মেছুয়াবাজাব বোমার সামলায দ।ত শান কথ খ্রপ্ত 
ছি,লন আমাদেব পর্রিক। পড়য়ে নে নাবাণ মাষ্টাব । গাডগড 
কবে তিনে পড়ে যেতেন, আনব তব চান শাশে থিবে ধসহাম 
শোঁনবার ভণ্য । আমবা প্রতোকেভ [লাম শচীন কপ গুপেক এক 
একটি প্রহরীব মত । 


২৩৫ 


আটাশ 


বাইরের রাজনৈতিক আকাশে মেঘ জমে উঠেছে মেঘের 
গুরু গুরু ডাক কানে আস্ছে। গ্রথম মহাঁবুদের পরাজিত 
জান্মনী আবার নিছক মর বন্ম পরে সমগ্র যুরে!পের 
ত্রাসের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে জান্মীন সামদিক অফিগার 
হিটলার জান্ম।ন জাতির নায়ক। বিল্ড নাশাল ফন্‌ হিগ্ডেন বুগ্গের 
সামঞিক শক্তি ও কৌশলকে রূপদান করে জাম্মীন জাতিকে 
পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠতম জাতি হিসাবে দাড় করতে সে বদ্ধপরিকর । 
“ফুর।র৮ হিটলার জাম্মন জাতির মধ্যে প্রেরণা জ জগিয়েছে 1-- 
প্রেরণা; ফুরারের নেতৃত্বে বৃহন্তর জান্মানী স্ুষ্টির অভিয।ন, তা 
সে যেখানেই হোক নাকেন। ফ)াসিট মতবাদী ফুরার সাম্যবাদী 
রুশিয়াকে আযষাত হান্বে-তী অনিবাধ্য সত্ব, ক্ষিজ্ত 
সাম্রাজ্যবাদী ও গণতন্ত্রী ইংলগড সেই আক্রমণ থেকে রক্দা পাবার 
নিশ্চিত ভরসা কোথায়? জাম্ানীর চিরশক্র ফরাসী দেশ তার 
আক্রমণের অন্থতম প্রধান ভাগ--তাঁই কফন।সীরা জান্মান প্রান্তে 
“ম্যাজিনো লাইন” বানিয়ে দূর পাল্লার কামান বসিয়ে নিজের 
দেশ রক্ষা করছে, তার গপারে জান্মানরাঁও দম্গঙ্ি” লাহন 
বানিয়ে ওত পেতে বসে" আছে। ছোট ছোট সমুদ্র পারের 
দেশগুলো মায়ের অঞ্চল ধরে অগহায় ভাবে সম্ভাব্য 


৩৬ 


বিপ্লবের পথে 


ইাক্রপণ খা আগ্মাপ। দিকে ভ্যান দৃষ্টিতে চেয়ে আগছে। 
জাম্মান «নে বলীযান লীহ ও ইচ্পতগ্ব (মা পরবে বা ১1৭ 
ন্চিগে উগলাস গাতণল বলাও [ছবি ত কনে মুসোলিনা 
"পাল ল পে সণ 1১ নষেছে -আত।।শ জাগ্পেল সেট বোন 
সামা পাশ বববাব দুল আভিণাধ, াপ হস্পাত বঙ্ষিন বক্ষেণ 
71 হাী সজা বিগ লাশান আাবিমিনিষাৰ স্াধানতাটিক 
[লয়ে তেবাণ ভগ স্বাদ নতাব সৈতিবদে গ€গব ব্ষ্বাষ্প 
৭র।|ল পুল গ্রাসয।নি+ * 1নযাণ সাশবব শন দখাবাল 
১৫1 াবেছেশ ডিল এএু। হাব সপাং ১1 বসান্যান বাঠিশা 
৪ [তান শ সাশানিক শনি ভিলা 5[পাঃটুলু পিশবাপাকে 
শাক দয়েছে 25 ভালা ছুললন। 
ভাল্যানা শাশ্চত ই শ্রমেণেল এন্দস্থল। ওনে সোভিহেৎ 
দশ লিচেণ সামালক পস্থু তল পপ তন পচে হমাধে জান্দানাব 
০০. স্রিৰ গাদনছদেপে সাঙ্গ নভেল শাদক্ষেপে' তাল 
দেখে হাধুপে সাগাণণ খু লটকু গা পিকিতয় শাহেদ 
সখুত্দেল মেখনা। পাশা টি & লিপ দেশ - *০নাঁ ললেছে,। আধুনিক 
গত 1 বাণি,জাণ ৬ ডপনিবেছের ১ "হাস পৃথিশীক প্রা হতে 
পান্ছে, বানিসেছে হ্াধূনিক গণ প্র নিজেব দশের মাটির ওপব _ 
এঙীদেন ম্বা খুনের বিনিময়ে । ভাব বিবাট ও বিস্তৃত সাআাজ্য 
নক্ষ[ব্‌ প্রশ্নেণ সঙ্গে নিজে দেশের আত্মবঙ্গ।ব প্রশ্ন ভডিছ। জান্মান 
সান্বি্ শাক্তল হল" মি গন মে ছববল। তাই দেশের গণ হস্ত্রেব 
সনব প্রার্তবাদ প্ধান মগ্ত্রী ৮াঞ্বলেনেব ,তাঁষণ নীতির বিবদ্ধে। 
ভতলাপ্চিক পান হযে কখেছে স্বাধীন আমেবিকার যুক্তরাষ্ট্র। 
১৩৭ 


বিপ্লবের পথে 


সম্পদে, বৈভবে ও দক্ষতায় সে সবার শীর্ষে। গণতন্ত্রের পুজারী 
বলে পরিচিত জঙ্ ওয়াশিংটনের দেশে প্রতিক্রিয়াশীল 
অথবা এক লায়কত্বের কোনও দল ভখন আমেরিকান- 
দের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার কবতে সক্ষম হয়নি। আতমরিকার 
শক্তি ও সম্পদ হিটলারের ভ্রাসের ক।রণ। 

দূর প্রাণ্যে জাপান একক শক্তি । সাঁআজ্যবাদীব ভুমিকায় 
চীনের ওপর দৌরাত্ম্য করে নিজেব সাঁঅ।জ্য বিস্াব করেছে, 
অপেক্ষা করছে নতুন কোনও স্থযে।গের আশায়। মেঘ যত জমবে, 
জাপানের প্রাচ্যেব ভুমিকা তত সহজ ও ত্বরাদ্বিত হবে-_তাই সে 
স্থচতুর ভাবে রাষ্ট্র গগনেব প্রতি লক্ষা রাখছে । 

জাশ্মাণ সামবিক শক্তির পুনরুস্্যুখখ।নের সাথে সমগ্র ছুনিয়ার 
শক্তি পরীক্ষা অনিবাধ্য ভাবে এগিয়ে এসেছে । পরাদীন দেশ 
সমূহের আন্তরিক কামনা, যেন শক্রর হাতে তার শাসক 
শক্তির পরাজয় ঘটে । পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার ভন্ 
শ(সকের ছষমনের স।থে মহনর মিল সহজেই এসে যায়__ইংরেজের 
ছুষমন আমাদের বন্ধু, ইংরেজের বন্ধু আম।দের ছুষমন। পরাধীন 
জাতির মনের ছকৃ ইতিহাস এইভাবেই রচিত করেছে। 

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ সাল হিটলার ঝণপিয়ে পড়লে। 
ক্ষুদ্র পোলা৮গুব ওপর। সঙ্গে সঙ্গে রুশিয়া পূর্ব-পোলাণ্ডে ভার 
বাহিনী পাঠিয়ে দিল। পোলাও ভাগ হয়ে গেল। 

এবার বিজয়ী জান্মানী পশ্চিমে মুখ ফিরিয়ে ফরাসী দেশের 
দেশের ওপর ঝাপিয়ে পড়ো বিছ্বাত আক্রমণে ফরাসী ও ব্রিটিশ 
বাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। ফরাসী দেশ জান্মীনীর পদানত 


২৩৮ 


বিপবের পথে 


হলো। ইবেগগ চলন বিপ্খ্যযের সন্মুখন হলো তবুত হাকা 
ভাবছতিব সঙ্গে বোঝ! পড় কবালো না। যুছিল পর্ব £ ৮4077 
চললো নূ'ণ নুন বাস্টু গে যঙ্গল বঙ্গ গার্প শাপান হলে।। 
সাব প্রযোডনে পন্দণশীল গনশস্টরী হই লাছি & জা লিবাশ 
বাষ্টী চে।ভিয়েংএব সাধে তি শিক, কাব ভক্ষশার্কি হলে 
হা মিলিযেছে আশ্যান, হন শ কগাশান জ্কাট টি দশ 
গুল (বট এপিপ বউ বা হরি তগাসে দাড়ালো | এঙগিল 
বিচাবেব সঙ্গে জ।তাথ স্বাদে বাব পডাও। ভ।তঠ খুব হাল | 
শবাধান ভাঁল্ত হংকব্েজ সামআ্াজে! ০, তব সর্টি বাক গাবণ 
আকাঙ্খা মক্ষ-শক্তির জযক্কে শিগেদের ভাযেল সদকলা বাল হনে 
কনলো। মোভিযে দেনে পরকি আহাছিক়াত থাকা জঙ্্ে 
মত্রপক্ষীয় লছাঈকে বিন। সর্ভে সাহামে।ব নথ লাধান একামা শ 
জাতীয়তাবাদী ভারতে মনে ঈতসাল সগয এললো। না বং 
চাতিব মননে বৈ ভব কাট তলে 75 ই কেহ বর্ভতান্দেদ 
আবার এবদফা আঘাণ আল 2 1 হট 14 জাশযাশাবাদা 
"নত ও বন্মাব। গ্রেপ্তার হলো এবনাকি পাশ, বুদিত বি য্ধ 
সমর্থনবান দল মাঁব ইণাৎডেন ঘলোষ। সমথববুন্ধ মাঝ দাশ 
ধবে ইংবেজ শাসন্নব তলাম শিচডাদণ জাবন তাহ য় ন্বাখেও 
প্রতিকূলতা গডে হুলেছে। 

জেলেন ভিতবও মাহৰ মাঝে ধুদ্দেন পব্চিম পাওয়া যাচ্ছে। 
“সাইরেন্” বাজবাব সাথে সাথে আমাঁদেবও ডিগ্রাব ভিতর প্রবেশ 
কবতে হচ্ছে । অস্ট্রেলিয়ান একজন সাংবাচিককে ভাবনডেব 
পশ্চিমপ্রান্ত থেকে ধরে নিয়ে এলো _সে নাকি উটের পিঠে চডডে 


সত 


বিপ্বের পথে 


“এ1ইবৰ।ল গিপপল্ব শত গথ দিয়? পঙ্দেব স্বার্থে শিবছ্ছে 
সবদ .জাগ।ড পল মাপিলা। শিছ দল নে বাখবা তাল 
কে নিচ্ন্থা শপলায কখে 7 শালা পাব 
ভ্য/গ্রন্সীল পল দম তখন পতি পা হা বখাএ নতথ 
ফেখত গাঠাশ দেয়া হতে ক ৬1ল (1 শব ভাড়ায় 
বাগখাখ জ্ল্া ণখ্রাণ্পাদ 11 ভ্*” সন মঞ্গোবদ শপ 
বাব না দায় %11তালীল ৮ সাতে 7 প শাশালা 1151৬ 
কটি নি্ঘ চলত পাতে না পপ বাছকেল বাদ বা 
₹1-11 

»৮দেসকি। আবাাক যত ০7 খন ছঞখ বাথ, 
হলাম। শে বাঙাল শিম পানিও ঠা কবাদপেল মঙ্ষে দণ| 
পরত পাবে নি (সটান 17 ১৭ হত শি হব সাথে 
সম্প্ক সাশশ কা কথা সপাখল ব নো আব 1) বিততও 
ও নিপন্কাতী ইউ হাঃল মত্য. পখ।টি লং ভাবি এটিতে 
770৭174১071]. 710- ৮ 171 শা ক্কাটলনা। 2 
“দশের ক সঙ সাহের ঠা? ব নন ট। 

বন্ুবর মোমেন নথঞানপ কিছু ৮ শাল। বা শরিশি হমে 
জলে গামছেন, পাশে «ক ০117 এ টি চা তিনি বশ্দ।। 
মাঝে সাত হেতে লে হাল চি মালে কথ বালা চলে। 
সম্যবাদে খিশ্বাপী হত ভি” আ্বাধানাচান পশ্বে হেভেল জা 
যুদ্ধকলীন গণতন্ত্রের াচ্তি?ল ক্যা কনে পা তনণি বা যদ্ধব 
সুবে!গে বশ কিছুটা গোল লোকও ছিলেন না। 71 [তনি 
বন্দীশ।লাষ “বেগাব” খ।টনি খাটুছে এসেছেন 


9৫ 


জাপা +তদ (511 দেবারি দু গঝি নশু্ বাপ মমর!নল্‌ 
প্রাথবাঁকে যেন ঘিগে ফেলল পু অনলের মাবাখানে ছ দ্বীন খছী 
সভা ষগিজ্ ভারাছের মুক্তির ধানে [লা [লহ শাল আগ নত, 
সমর্থ হলেন | শভায চক্রে ভারত হাতের আনন্দ বাদক 


€ 
পবিবেশন করলেন, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর | চ5লখানার সমস্থ 


সি ১ রি চটি ন্ ১5 পিল হক 2 এত ও ৮ 5 নি সি 228০ 
বাণী উম ₹7লা বেশ আন প্রভশ পিছন তিতা পট তি 


নর ০ হি রত ্ 55 4 ঃ 
গালের াবনাতির লগা পিনেতন। কত 
চা [কি শনি! পট পা কর চিন সখ কাপর & 4. সু । টি শি 

কুর্পক্ষ আলিপুর জেল থেকে আমাদের অবাহকে ঢাকা জেলে 

115 তা উনিতভ দা পাসখলেও 


অঠ্মানে এনে হলো হে ক্কাতা সইহরকে ভা জর 


কলকাতা সহব শাক আকজ্মাণের ফলো হাতি ৪ কস যায় তব 
বিপ্লবী বন্দীর! তে) জেল থেছে আদর বাক্য পড়ে শক্রুর সঙ্গে 
হাঙ্ত মিলিয়ে ওদেরহই 51 
পুব্বেই হলেছি, থাঙায় বন্দী পার মাহ আমাদের জীবন 


টব 
নি 


যাতা নুরু হঠেছে-নিন। বিপারে রাজবন্দহদর জীবন যাত্রার 
সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য আর নেই | টা মন্থর দিনগুলি গল্প গুজবে, 
খেলাধুলায় বা পড়াশুনায় কেটে যেটেো। যুদ্ধের গতি লক্ষা 


কর! ছিলো, জাঁমাদেব শম্যতম প্রধান বিষয় । গ্গীভির “ভারত 


৮৬ 


বিষ্টাবের গকখ 


৮ডে।” আন্দোলনের সাথে উভাষ চন্দ্রের বন্নীব ভিতর দিযে ভ।রত 
আক্রমণেপ প্রচ্্। বাইরে প্রবল গণ-আন্দেলণ ও উৎসাহের স্থটি 
কণেছে-_আন্দেঃ নের উচ্ড্বা জেলেক € চীব ডিঙ্গয়ে ভিতবে ও 
গিবেশ করছে । সাধা জেলময প্রহল উত্ভেজনা। মানশ্চক্ষে 
দেখতে পেলাম, ফরাশী বিপ্লবের ইঠিহাসেব ম৩ “বাঁজাব, 
সিংঃসন যেন তাঁদেব খেলা ঘরেব মত জনগণেব দুর্জন্ধ অগ্রগতিন 
স।ননে ধুলিসাৎ ঠনে চলেছে । এ 106৮ 80১1৮৮12001 006 
30৮1০ শামি ই বাস্ত্, শামি সব. এই ছ্েচ্ছ।চর তন্থে বিকদ্ধে 
আবাপণ নুন কবে ভাত শ'গ্তর লড়াই চলেছে । জমগণেব দ্ধ 
গজ্জনের দোল কৌথায়ও হেল ভেঙ্গে, বে থায়ও রেল উপডিয়ে 
কোথায়ও মশশ্ব বাঁতিশীঃক আ।প্রমণ কৰে জাতীয় চেঙনাব উদ্দ্ষে 
খেষণ। কন্ছে। শত শত অজানা ও অচন। শহীদের তাজা রক্তে 
ভারতের মাটি [সন্ত হচ্ডে।  উদ্মন্খ উবেজ স্্ডিলিাঁন, তাঁর 
যাজপাঙ ও পুদ্ধিজা 1 সহায়ত।ক।বীন দল ক্রনগণেব এই প্রুবল 
টাস্ক!স ও শ্ুভাষ্চন্দ্রেন ভাবত সীমান্ত প।ব হয়ে ভরতে প্রবেশ 
কখবার জনা ত্বনা ঘড়ঘণ্ধে লিপ্ত । যুদ্ধেব প্রঞোভনে যেমনি, যুদ্ধের 
ভপয়োজনেঞ্চ তেমনি দেশের শম্তভাগ্ডাব থুট কৰে, দেশ ও জাতির 
শৈতিঝ চরিত্র বিনাশ কবে ভাবত ভূনিকে বিশ্যে করে বাঙল। 
দেশকে শ্মশানে পরিণত কগছে- শখ্াশানের প্রজ্ঘলিত বহর 
লেলিহান শিখা উদ্ধ গগনে দেখা য।চ্ছে--ওপারে নাতার ক্রন্দন, 
পিহার শোক, পত্বীর বিচ্ছেদ শ্মশানকে [ঘিরে যুদ্ধে আসল 
বাস্তব যুদ্ধেপ্ন আসল প্রকৃতি পরিচয় দিচ্ছে ।--এই মহাশ্মশানে 
সাআজাবাদী কাপাহি।কের দল ভারতের নব্মুণ্ডেব ওপর সাস্রাজ্য 
সাধনায় গত, সঙ্গে বষেছে শ্মশান শুগাল ও কুকুরের দল। 


৪ 


বিপ্রযের পথে 
বিপধ্যযে উন্মত্ত ঠংবেজ ব'্জপুক্ষ শাসণেব অক্ত্রচুলির 
নিধিবচাপ ব্যবহাবের ক্ষমতা দিমেছে জলিল গুটিকয়েক ই বেজ 
সাহেবদের ওপর নাঁদেশ হাছে শাসন সামা চালাবাধ জন্টে 
শিক্ষিত, অশিক্ষি»্ ব| খুনোদেখ মধো এখন আব পার্থকা নেই। 
ঢাকা জেলে 'তখন ম্পালি টড ছিলো, নে।বশ সাহেখ। জেলের 
ভিতবকাঁব কর্থল ফ্যক্িবীৰ পপা*্ন মানেজাব ৬ (পুটি 
স্রপারিন্টেণ্ড্টে বগে পি চত নোবল সতের খাস যোগ। হ'বেজেল 
যুদ্ধজনিত ভাবে স্রপাবিন্টেঞেন্টল পদ অণঙ্কঠ কবে আছে। 
১৯৩০ সালে বক! ক)াঁম্পের সহক তা শএাগুডেট ও শিক্ষানাবশ 
আই, সি, এস, লিলুযান সাহেব খন এখান নো জপ 
মাজিষ্রেট। 


ঢাকা “হমূশ বন্দা। 1 7.5 ১টি আখন। শাবি হবে শাছে। 
বিন। ব্চাবে থ।জবশীনী তলের এ । »। পরি [2 দেশ মবাণ 
কবেছি ভে.লব আশ এ গশ হলো! সদ খখানটাধ গাডযেপযেছে 
সত।গহ আন্দোণনের বন্দাণ। আত আন পপ বতিলীৰ দল। 
যুদ্ধেব গাতবেগ বাডবাগ সাথে সাখে না বগাবে বাঞগো ঠক 
বন্ধাদের সংখ্য। যেমন বাডতে এাগনেত ত*মনি স্বজাবন্ব তু 
বলে পবিচিতদেব ও জলে মধ্যে পুপে পাখা হালো। দের 
সংখ্যা কম ছিলনা টাকখভে ভোহখনতাব। চাব-প1১শার মত হবে। 
বাজবন্দী বন্ধুদেব সংলগ্ন এবটি ব্যাণানে *দণ স্থান নির্দিষ্ট 
ছিলো । আমাদের এখান ,থকে তাঁদের ব)।ব।লে ৭ ছিল কামরাটি 
দেখ! যেতো। বিন। (বচারে বন্দ। বণে রাখবার তাৎপর্ধ। বা অর্থের 
সঙ্গে অপারচিত এবা শুধু জানতে। সীমাবদ্ধ জেলের মেয়াদঃ আর 


২৪৩ 


এজি 


বিপ্লবের পথে 


মেযাদ অস্তে খাল।স হযে ভাবাব কোন€ অপবাধমূলক অনুষ্ঠানেব 
জন্য জেলে শাগমন । চিক ভন্জখ গান পমপ্থব পবিবস্তন তাপা 
পছন্দ করেনি । নুতন *খবন যায ৬৭ত্যস্ত এত সব সাধাবণ 
কষেদী দাবী উঠালো মনা বনা বিচ।ত ঠাউক বাজবন্নাদেব মত 
তাদেবও শ্থখেগ স্ববাঞ্জাণ দেদণা তখন শা ভালে তাবা “অঘটন” 
ঘটাবে | খানশক্তিব সঙ্গে আঘঢন' ঘটাব।ব ক্ষমতা বা নিজেদেখ 
উচ্চাবিত কথাগুলো ভ1ৎপধ্য হাদের "শিক্ষিত মনে বোঝবার 
ক্ষমতা ছিলনা । একথা সদা, বাঁউপেশ গানশাব সবোষ গঞজ্জন বা 
ইংবেজ বাজশক্তিব বিলীষম।ন "ছ, "দে অবুঝ দাখীকে উৎসাহ 
জুগিযেছে কিন! “কম্বলী”*দরল। এব বানী মনে এদেপ দাঁবীঠে 
জ।গালো জীঘাংসাবৰ মশে।বুদি তাঁদেব সমাচত শিক্ষা দেবাণ 
হুর্দম অভিলাষ । গুটি কযেণ ন”বালীযানএব সম্মিলিত সভা 
রাত্রিব বৈঠকে কপালী «।লেতে "তব লো শিক্ষা বাব ব্যবস্থা, 
যেন তাধ প্রভ।বে ,গলেব অ।ভাম্বাণ ।বদোত 1৮খতবে বর্থী হতে 
পারে। 

পবেব দিন অর প্রঠাখে বেডাবাণ সমধ মনে হলো যেন 
আমাদের প্রাব-খেবা আজিখাব প্রহণ্ণদেন মধ্যে আত সতর্ক ও 
সাবধানী তাঁব--চঞ্চল পদল্সেণে পাংচাবি বববাব স।থে তাদেষ 
দৃষ্টি বয়েছে গাজিন।ণ বামবে। মঙ্গিনাণ বদ্ধ ্রবজাব গায়ে 
সিপাহীদেব দেখবা লশ্তা য এবটি এক ছিদ্রপথ বহেছে 
সেখান থেকে কি যেন সঙ্গেতেব গ্রাহাক্ষায মুগমভিঃ ভাল বাছবে 
দৃষ্টিপাত কবছে। ৩ুখনও দ্িনেব আলো পাতেব 'অন্ধকাবকে 
সম্পূর্ণ দূর কবে দন বডপ্রাচীবেব পাবে সিপ।হ্বীদেব ব্যাবাক 
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থেকে ০০ মাসঠৈ১ সিপাকা সঙাবেশের পদন্ষেল আর 
বহুসংখাক বাইফেল জমাষেত কবলাব ঝনাহ-ঝনাতী এক অজানা 
আশঙ্কার মনঢ। ভাবী হযে 95) ১৩1১1 বল্লাম, প্রহরালত 
সিপাঙ্ঠীদেব ব্যাবাবে। চাপল কারন । আত সংক্ষেপে তারা 
জবাব দিল -*আ।িহ মালদ হো জাষগা' । বলবা সঙ্গে সঙ্গে 
শোনা গেল জেলেব ভি ক লড গেড় আলবাব মাখাজ আব 
দলে দলে (পপাংদেব “নাচ” বে ৮ নব শক, ভাবপব স।1পবন্ধ 
ভাবে সাম শক কায়দাষ দঈাডাৰাব নিদেশ এবং সাথে সাথে 
পামধিক ভকুম ৭765” গুলি কবো। গঞঙ্ছে উঠলো, 
বাশফে- গুলি স্বশাব-ছু5৪ বলে পরিচিত বন্দীদের বারাক 
দ্রকে। ভেবে শাঙ্গ প্রকা 5 থুম থেকে মাচ মক জেগে উঠলো । 
জাগলে।, আতঙ্কিত সফ্গবব।সী। আশ কা _বন্দী ভারতেব বঙ্থীন- 
মুক্তি কামনা বন্দাদেৰ [শিশ্চিহ হজযা নযত্ো। 


(বিবামীন গুলি ৮লেছে, গুলির প৮গ ধসলীল। প্রতিটি 
মান্ুষেখ জীবন গুণে গুণে [নঙ্ছে ব্যাবাকেক ইমাবতগুলির 
ইট যেন খসে 79ছে, লৌঠ-গবাদেপ ।শক্গুলি গুলিব প্রচণ্ড 
ঘ্বধষণে আগ্রি-ঙ্বলিক্ দিষে হনদনকা।বাদেন জানিয়ে দিচ্ছেস্প্লক্ষ্য 
ঠিক হয়নি, আবাব গুলি *লে।। গুলি ব'ঝঞচলির গুলি 
ফুবিষে গেছে আব বাক্স এলো - বি নহান অজস্র গুলিবর্ষণ 
যেন যুদ্ধক্ষেত্ের ম»। বাকদেব পোযা ভবে দিল জেলের 
আকাঁশ্টুকু, বাকদেখ গঞ্ধ আশ্চেন্স কবে দিল মামাদদেব 
বাহাস । আমাদেব অসহায় দর্শকৌর মত বেধে রেখে সরবারী 
তুবন্তকাবাব দল তাদেব অভিলাষ পুবণ কবছে। গুলি বন্ধ 


৪৫ 


বিপ্লবের গথে 


হলো । মিপাভীনা এগিতে ১ভালো, ম্বভ।ব দুরুত্ত বন্দীদের 
ব্যাবাকিণ দিপে মুলে ক ততো এন কর্ণার জগ্য। আবাব গজ্জে 
উঠলো বাহযেতস পবা মাত সত ৩লাষ যাবা পুকিযে 
আত্মবন্ষী পবা এবাপ শাদেশ গুলি কবছে হব যাবা 
নর্দমার তিতব লা এ1হ চটে শতক? কবঞ্িলো তাদেবও হ্যা 
কবছে। তবুও /যদ শশাথা সাব শে হলো11 বাশেব শক্ত লাঠি 
যব» ও অদ্ধমুত্ো পেন চলে পদশে সক লে || পলাব ডাক্তার 
এলে। -৯ বেড নিিল সাজ্জেন, কমাধ সাহেখ। শোনা যায 
তাকে দখে ঢাখকলন হার হণ [খেল তলাযষ পণ বাঁচাবাব 
আকুল আবেদন শিষে শ্টিযে তে ডল, দেও মেখানে সঙ্গে 
সঙ্গে গুলি বলে শা পবা হাযচ্ছে। 

পখণীব শপ শিব।[/1পো দকেছে বাধ পতিহিংসাব দাবানল । 
শিঃশব শ্াশাত।প পাগ্ভাযা নি শপ খসে পইলাম। (বিল 
দশটার সমন ০77-14 এ খা পে আশগালে বা থেপে থ'জন 
পাঙানপি- গণেশ প্র গাথ ৭ লেখক-০,স দড়কে পাঠালো। 
ন্যা্। মবলা বস্ধুদ স৮ শলামশ কবে আমবা সেখানে 
গেলাম-- নাবণা সাহেব গু মকব।ণ পাবণ গানাবা৭ জন্যই 
আমাদের ডে $ নিতে [গবেছে। টিন পাত লঙ্গ লাহাব একটি 
ডাণ্ডা দেখিতে শাশাদেব ১ ॥1খাব ০ করেও যএলোহার 
ডাণ্ডাব সাহঠাযো না পণ স্তা? এবু ও করব্দোশা তকে খুন কববাখ 
জন্য তেডে এপসেডিতেো হাই আগ্রবক্ষর্থে ৬ জেলে শঞপ। 
বক্ষাব জন্য «বা গুলি চান্দাকে বাধ। হযেছে। 

নোবল সাহেহ বলবার সময ঢোঁবলেব ওপব উপুড় হযে 
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কাদতে শুক কৰো কাদণব সময সালে দল] বাছা 
১জলাবকে কা।পুক্ষ' বল শ।লিপ দিত চে'লাব নাকি শষে দো 
পলিযেছিলো। .নাখল সাতম্ব কাদা 1 বণ) তাপ, বছা। 
এতঞ্চলি মাশষক্। শিটিব বে ৭7 পববার গুক শর ছাল 
পাষণ্ডওম মনে গুপবত বালা হবে উ 7105 ম আমন এখানে 
আব .বশী সময শা থে চলে এলাম বাতলে তগ্ধকাবে 
গাডা বোঝ বকে মুছেব »+প্ঞলি সগলের 72৮৭ ওক 
প্রান্থে নিশে গিয়ে শেঞ্রোল দিহে জ্বালায় দিল, আর বা 
বেঁটে গেলো শাদেব হাঠ পী কেটে েতেখ দিশা। 
শোঁনা যায় ঢাকা সহববাস] সঠিন খপব 1*ন দিন পধাঙ্গ 
পতে পাবেশি। আমা? বুদাসাণা হ ষ্ঠ এ শা ছুস বাদেশ 
আশঙ্কার তিন দিন নাহ 1ব কটিমেছ্িলেন। 
হৎপেছদেশ চেশোক বাজ ৬ বুক সম পাবে প্রাণ 
বহসনহী পাছে সন্মান পিএশণ পে খাবেন। চক ছলেৰ 
কম্মবীর্কিব পবগিবের ব্বীকাত হসাবে বাসিল কা সম্মান বি“খণীতে 
নোবলেব নম প্রকাশ পেলো । নোবল সাহেব উপাধি পেলোশ? 
ও, বি, ই (0. 8. 0 07107501076 1712051) 151)71)116 ) 1 
সআ্াটেব খিদমতগাব বালা গভর্থনেন্টপ টাকার প্রুনস্বাখ নিযে 
এগিয়ে এলে। যে-সব পিপাহী হন্যা-সচ্ছেণ শর্ষ্টান সুষট্ুভাবে 
পালন কবেছে তাদেব ল্ত্যাব জন্য মাথ!| ডু ঞেক ঢাক কবে 
বকৃশীশ দেব।ব বন্দোবস্কও তাবা কবলো- তোনও কোনও 
সিপাহী নাকি এককভাবে কুডিটি হত্যা ক্তন্বা কণি টাকা পর্যান্ত 
বকৃশীশ পেয়েছিল । 
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যুদ্ধেব গতি ফিবচ্ছে শ্বরু কবেছে। বন্মা পার হয়ে 
ইন্ফষলের উপ তত নেতাজী স্বভাব সৈন্য সহ ফিরে 
যেতে বাঁধা হচেশ। আক্ষশনিশি আাশশাধ। পবাজযের মুখে 
মিত্র শক্তিব আক্রমণ হুলল[প 515 অশাস৭ হচ্ছে । সসোলিনী 
পলাঙক অবস্তা ভনগণেক 51১ বন্দী হযে নিষ্ঠব হত্যার 
দায়ে নিষ্টরতম শবে পান কাবালো। গোয়েবেলস্‌ স্ত্রী, পুত্র 
ওকন্যাসত আমুহ *]। ববেছে | ঠিটলাব ছার্গেব ভিতব নিজেকে 
নিঃশেষ করেছে কিভ।বে তা সঠিক কেউ জানেনা] । জাপান 
নবাবিস্কৃত এটম বৌমাব আক্রমণে প্রচণ্ডততম ধকস-লীলার 
সম্মুখান। মিরপক্ষেন দাবী বিনা সর্ধে আত্মসমর্পন নতুবা 
এটম বোমান পবংশ লালায় পঞগ্র জাল পৃথিবী হতে বিলুপ্তি। 
ছুটি সহবকে অমগ্র আ ধবাসীসহ সম্পণ নিশ্চিত কবে দিয়েই 
তবে মিত্র শক্ক জাপ।নকে দিযে বিন। সর্ভে আাস্মসমর্পনের 
দাবী জ্ঞানিষেছে। জা)" নিকপায় হবে আত্মসমর্পন করতে 
বাধ্য হয়েছে। 


ভারতেব ম'নচিত্রে ইশন্জে বাজ-€ নমদেন বিভিন্ন পবিকল্পন। 
এসে দেখা দিতে লাগলে! ইলন্েব মন্ত্রীসভা যুদ্ধেখ চাপে 
একক বক্ষণশীলেব মন্ত্রীসভ। থেকে আসব প্েব সঙ্গে মিলে 
জাতীয় মন্ত্রীসভায় পণ হছেছে। পাম দল ও ব্রিটিশ 
জনসাধাবণেখ চাপে নুতন শাসনতন বচলদ।ল জুয়া চলেছে। 
কংগ্রেস ও মোস্লেম “নতধগেব সাথে এ (বিষণ দীর্ঘ আলোচনাও 
প্ুক হয়েছে । মোশ্লেম'লীগ পবিচনিত সাম্প্রদািক নেতৃর্গ 
কৌশলী জিন্নাব নেতুত্তে সংগ্রামশীল জাতাযতাবাদ। কংগ্রেস 


২৪৮ 


বিপ্লবের পথে 


নেতৃত্বের সঙ্গে বুটিশে শাপোব আন্গাচন।ল সুযোগে 'দ্ব-জাতি 
তন্বেব ওপব শাবতখে দিশখতি 5 পে (5০প- ৮ খন « পাকিস্থান 
বাষ্ট্র স্ত।পন কবে প্রযাসী- খাত ১7৮ এুটিশ বক্ষণশাল 
স্বার্থে আনুকুল স গানে আত৮০৭ নব্মপন্থ। ক গ্রেসীব। 
খণ্ডিত ভ।বতৈ নিজেদের » শে গত [লে আপোষ কবে 
রাজী । মুমলম।ন সম্প্রদাহফ এ উর্দেত* কলে ঠিম। তোব হযে 
আছে--বাংল। এবর্মেট লীগের ৮7 0৭ ও কৌশলী 
স্বাৰপি, প্রধান মন্ত্রী । 


আনব মুক্তিণ জন) আব।? ৬” শন। 2৭ কববো,১ক কবেছি। 
১৯৪৬ সলেখ ৩১০ৈ আঙ্ে হো মক শা পেলে 
অনশন কববো। গ্রকথা স্বঙাবছশে ১।5৭। জাশিবেও দিবেছি। 
কম্যুনিষ্ট পার্টি এখটি খব* ২ এ 5লো মন্লিত তাগিন প্াদেশিক 
কমিটিব আধকীং৯ ১৬)ই ") ও (পরাণ আ1।5) তবীন।ত [5৮৭ 
জনকে কেউ কউ মুক্ত দ 5 2০৮৮7 হননি জি এর 5 
সীতাশাথ দে না। এ নভেল আলো? [ছাল 11 যা ঠেক 
আমাদেখ অধিকাংশই অনন্গনের জন্য চার ৯০ আছে । 


ইতিমধ্যে জিন্।-পার টাপঠ ঢা? পলক হাহ পক হয়ে 
গেলো- অখণ্ড ভাবতেন ভুলের ঠাত থেপে বাচবাণ জবা 
হিন্দু যুসলমানে দাঙ্গা! অপবিহাধ। কলে যো” | এহ 
হত্যাকাণ্ডে সমর সহস্র তন্তু *“বশীবী শিবিবচাবে ভাবাই হবাব 
পর অখণ্ড ভাবতে বিশ্বাঃ শাগীত হিন্দ নপনাবা বিকল্প 
হত্যাকাণ্ডে মেতে উঠলে।। বাব ।তাব বাস্তাখ'ট শবেব জ্তু,পে 


২৪৯ 


বিপরবের গে 


পূর্ণ হলো অগ্ঠিঃ হত্যাক।ও) লুট ও ধধণেব নাবকীয় ব্যাভিচাবেব 
নিষ্ুব্তম অভিনয় । পুর্ব বাংলায় হিন্দু জবাই যেমন নিহিবচাঁবে 
চললো), তেমনি ত।পাতেন অশ্ঠানা জায়গায় মুসলমানদেব ও 
জবা চলো পুর্বব বাংলাব জবাব দল -বিঠাব বিহাব শবীফে। 
ক্রিয়া, প্রতিক্রিধাব “ষন শেষ নেই । সম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত 
জাতিখ মনের ভিশব বৃহৎ ফাটল ধন্লো।। এক অখণ্ড ভারতীয় 
জাতিকে তুই জাছিতে পধিণত কবা সহজ হলো--সাম্প্রদায়িক 
মুসলমান নেত।ব1 জযী হলো । 


কলকাতায় দাঙ্গার গ্রাথ* “ব্ণ শেষ হযেছে । জাঁতিব বুকে 
গভীব ক্ষত চিহ্ুগুলি সাম্প্রদ।য়ক ঈর্ষানল জালিয়ে কেখেছে। 
শ্মশান প্রেতগুলি শানিঙ ভুবিবা হ।তে অসহায় নব নানীর ওপৰ 
অশুভ দৃষ্টিপাত নিযে শহন বশে বাত সবক বববাব জন্য 
দাঁড়িয়ে । সমীহ € মলে? এহ ধবসশস্তপেব ওপর আুন।বণ্দি 
মন্ত্রীসভী আমাদের মুক্তিব ভা'দেশ [ঢাযছে। আবেগহীন পদক্ষেপে 
আমবা বন্দীশালাপ বাই এসে দ।ডান।ম। আমাদের সঙ্গে 
এলোনা, এবম।এ 'দনভপুবেল নহেন্্র চক্র ঘথোষ। সকক।রী 
মুক্তিনামাগুলি লিখবাব সমফ নন্ক্রে চও্্র খেষেপ নাম উল্লেখ 
না থাকায মুক্তি পেতে তাঁদ পরার ডামস দেবী হয়ে গিয়েছিল। 
বাতবেব ধ্সলালাপ মানে তচাব ভন বন্ধু মামধাদেব নেব।ব 
জন্য দীভিষে আছেন, "দুবেছ মুন্ধ ভনঙাব জটলা । পিছণে 
বেখে এলাম -চিৎ্তবে তাদের যানা ফাস এ অঞ্চে জাতির মুত, 
সাধনায় অকঙবে প্রাণ বিলিয়ে [দয়েছেন বা: যাবা বন্দীশ।লায় 
বোগে বা পীডনে প্রন দতে বাধ্য হয়েছেন। 


২৫০ 


বিপ্রবের পথে 


মারব বায গেল, আন্ত পরাদোশক মমখলাব উখশ 
বিপ্রবী গণিষ পাল যাকে মন্থিষ্ষ বিক্ুতিব ভশ্বা খাচিতে পাঠিখে 
দয়েছিল ( গাও তাবে শাশি নবাব তগ) কিউ আবেপন 
বহলনি )। নব। মুক্ত পেলো, মামলাসই তাঁদের নাম-- 


১ মেছুন। বাশার বোমাপ যামল সশিচান করওিগ। 

- 1 চএাম আঅন্বাগাব লুঠন আমলা পোবনাথ খলঃ এনেশ নোষ, 
অনন্ত সি”ঃ অন্নিক। চক্রবণ্ীত শাদমোতন সেন প্াবাম 11৭2 আন 
গুপু অত্ন্রাববাশ দশদিক ভবেব চৌধুবা। 

"| ৬[পহাটসা কো ।ন বোমাল মাছ | পাল বন 

৭] খডী৮ ঠা মাল -বি'ল দাশগিপ। 

৫1 বাচ্চ হন থামল তন নান সি ১ বামাধ্যা ঘোষ লহ)? 
সেনগপ । 

৬। গিব শ্ুটি" মান 01৭ বাখ। 

১। কিল ।বা1] ও মান াঞাণঠফ তব হমিকেশ ১৪1৮]07 
এসুল্স 1 0াণ, গণোক্ছ বে আত | পছেল। এত তি? এডি 
ব্যানাজ্ি। 

"1 চখনশী৬ ডাঁকাটি ফসল শাসশ্যবজন থোকা পরশ শর 
ঘোষ। 

৯ গ্র্যাসাবি শুটি" নামণা বিনয় খায়। 

১,। আহসান উল্লা হত্য। মামপা- হবিপদ শটাচাব্য | 

১১। চ]দপুব হ ইন্তা,পকীন হতাম £ মণাকালাঁ চক্র«গাঁ। 

১২। কর্ণ ওযা পিস ই শুটিং +মল শাইাদানিন্ এ জিন, নর্ঘশী দ।ল। 

১৩। [সঙ্গ। ১141৩ হল" তি রর 1১2) নশী ৮1,৭43 শুনতে বর 





৫৯ 


বিপ্লবের গথে 


১৪। বড়বাজার ডাকাতি ও হত্যা! মামল1--সবেশ চন্দ্র দাস। 

১৫। ইঢ|খোল। ডাকাতি ও হত্য। মানল1--বিণাঙ্ত দেব। 

১৬। বিশ্বাসঘাতক পার্টি সভা 9 প্লালঞ্ণে ৮ব হীবালাল চক্রবর্তা 
হতা। মামলা অমূল্য বায় ও পবেশ নেন। 

১৭। চট্রগ্রাম 'মন্ত্রাগাব লুঃণ অতিবিষ্ত মামল-বিনোদ দত, 
ছিমাংশু ভৌমিক । 

১৮ ॥ গবর্নব শুটিং মামল1--( শেবংঃ দ|জ্জিপি* ) মপু ব্যানাহিক, 
মনোরগ্রন বাশাজ্ি, অকুমাব শোষ। 

১৯। বাজ্জ হতযা অতিবিক্ত মামলা-_ শান সেন। 

২০। ওয়াটসন শুটিং মামলা-গ্শীল চ্যাটাজ্জি, প্রমোদ বন্থ। 

২১। দিনাজপুব ডাকাতি ৭ অন্ধ প্রাপ্তি মামল। - নবেন্দ্র চত্র ঘেোষ। 

২২। উগ্তব-বঙ্গ ষড়যন্ত্র মামণ। ও ডাকাতি_ হেমচন্্ বক্সী, জ্ঞান 
গুপ্ু। 

২৩। ফ্রিদপুখ গোয়েন্দা হত্যা শামলা অমূল্য চৌধুবী, আশু 
ভরদ্বাজ। 

২৪। দ্াশপুব দারোগা হতা! মাঁমলা_কানন গোম্বামী, স্বগেন 
ভট্রাচাধ্য, বিনোদ বের।, ভূতনাথ মাম | 

২৫। আন্তঃগ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামল|_-প্রভাত চক্রবর্তী, জিতেন 
গুপ্ত, নরেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, ধীরেন ভট্টাচাষয, থভীন চক্রবভঁ, পরেশ গুহ, 
সত্যেন মঙ্জুমণ|র, দ্বিজেন তলাপাত্র» স্রেন ধর চৌধুবী, জ্যোতিষ 
মজুমদাব, নিসঞ্জন ঘোষাল, হবিপদ দে অমূল্য সেন, লীতানাথ দে, 
পূর্ণানন্ধ দাশ গুপ্ূ, বিমল ভষ্টাচাধ্), মণীন্ত্র চৌএবা 

২৬। টিঢাগড় বড়যন্ত্র মামল! গ্রীন্দিবঞ। পুবব রগ» পুণ।নপ্গ 
দাশগুপ্ত, প্রফুল নেন, নিখখন ঘোষাল, শ্বাামাবঝদোদ পাপ, বীরেন মুখাজ্ি, 
জীবন ধুপী,। 


৫২, 


বিপ্লবের 'গথে 


২৭। কলকাতা! ডিনামাভট প্রাপি মাধ" -ো.গন্ছ ব্যানার । 
২৮। কপকাতা অন্তর প্রাপ্টে মামপা বাধাব্” গা ন। 
২৯। চট্টগ্রাম বাথুয়া ডাকাত মামলা? ০৯ ।এদ চ৫িব2), 15 মদ 
চক্রবন্তি। 
৩০) বাবভৃম ষভযগ্র মামলা প্রাণ গেখাল এখ।ছিন, বত ৩ ৮৪ । 
৩১। কুডিগ্রাম অন্রপ্রাপ্তি মামলা পৃশন্দু গুহ 
৩১ । কুমিল। অস্ত্রপ্রা প্ত মামল।-_ ধান চ্খবণ্ডী | 
০৩। হুগশী অন্ত্রপ্রাপ্তি মামল।-হাবসদধ চৌবুব)। 
৩৪। বাকুঁড়া অন্ত্রগ্রাপ্তি মাল বিমল শববার, ১২০৩৭ 
কম্মকাব। 
৩৫। চরমুগ্ডবিয়! ডাকাতি ও হত্যা মামলা-_স্কিবেন কথ । 
৩৬। আঙ্গাবিয়। ডাকাতি--এদন বায় চৌধুবী। 
৩৭। কৃষ্ণনগব অস্ত্রপ্রাখি মামলা ্অম্বতেম্খ মখাজি। 
৩৮। মাদাবীপুব ডাক |তি মামণ।--অনুবূপ চ/াঢাস্ি। 
৩৯। কুড়িগ্রথম ডাকাতি মামলা কুমুধ মুখা।জ্ন+ বাও মোহন 
করঞ্াই» নরেন দাস। 
যার! কারাগারে রোগ বা পীড়ণের ফলে প্রাণ দিলে - 
যষ্ারো গে 
১। ফণীভৃষণ নন্দী -চট্টগ্রাম অস্ত্রাণার লু*ন মামপ।। 
২। হেম্চন্্র ভট্টাচাষ্য--আস্তঃঞাদেশিক যন্যন্থ ম/মল | 
৩। মোহিত অধিকাপী -অক্ত্রপ্রাপ্তি মামল। (বিহাব )। 
৪। বামকুষ্জ দে--হ্ধ্য সেনকে আশ্রয় দেখাব মামল।। 


যারা অনশনে প্রাণ দিলে। _ 


১। 
| 


হবেন্ত্র মুহ্দী--ঢাকা ০জল। 
মহ।বীর সিং আন্দামান জেল । 


বিপ্লবের গগ্থ 


৩। মোটিভ টমত্র- খন্দামান জেল । 

৪। মোহন দপ--আশ্াামান জেল। 

বার স্থভ্যুর কারণ আজও জানা যায় নি - 
১ ধনেশ ৬ট্রাচাযা। 


যে পুলিশের অত্যাচারে প্রাণ হারালে।_ 
১। আখল দন (ডাকা জে ৭, ১৭হই জুন ১৯৩২ )। 


জাতির মুক্তি সাধনায় ঘাপ। ফাসার মঞ্চে অকাতরে প্রাণ 
বিলিয়ে দিলো _ 
১। ৯ট্টগ্রাম আন্ত্রাগাব পুগশ মামণা -স্থধ্য সেন, ও1বকেশ্বর দিদাব। 
২1 কলকাও। কণঞয়ালস সা ৬২ মামলা--দীনেশ মজুমদাব | 
2। মঠাজিষ্টেট ৬গলান »হ্য। মামলা (মেদিনীপুব )- প্র্গেশৎ 
৬৮1৮ |ধ[। 
৪1 ম)[জিষ্টেট বাজ্য ত্য] মামলা (মেদ্দিনীপুব )- ভ্রজকিশোল 
চঞবর্তী, বামকণ বায়, শিশ্মল জীবন পোষ । 
৫1 কাবাধ্যক্ষ মিম্পসন 5 হা মামল। (রাইটার্স বিল্ডি'১ বলকা। 
_বিনয় খন্ত, শ্ববীব পপ্ত (বাদল ), দীনেশ গুপ্ত 
৬। গবনর শুটিং মামল। (লেখং, দাজ্জ্রিপিং )- ভবানী ভটাচাষ্য। 
৭। ঢাঁবাব ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট কামাখা। সেন ইত্য। মামলা-- 
ক।লীপ « মুখাজ্ি। 
৮1 ফরিদপুর চরমুগ্তরিয়া ডাকাতি ও ইত্যা মামলা মনোবগুন 
ভটাচাষ্য। 
৯। চাদপুব ইন্সপেক্টর হত্য। মামল।- বামকষ" খিশ্বাস। 
১০। ক গ্রাম ণক্গীদের গুলি ৪ হতা। মামলা -মত্লাল মলিক | 
১১। দ্াবোণ। হত্যা মামলা হোহিনী) বছ্য়া | 
১১। [খেলা ডাকাতি ও হত্য। মামল।-- অ।লত ভষ্রাচায]। 


৫৪ 


শুদ্ধিপত্র 


৪ পৃষ্টা_-৭ লাইনে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটব স্থলে টিটি ম্যাচ ছে) 
৫১ পঠ। -১৬ লাইনে শ্রীপবেশ গ্রহেব স্থলে শ খনিশ দাশ ওপ | 
৫১ পৃষ্ঠ -১৪ লাইনে দলেব নিদেশ মত তিশিব জাদ]াদ বিলি এব 
পরেশ চন গুহ। 
৬২ পুষ্ঠা_-৯ ল(ইনে কোটাস স্থণে কোটাম। 
৬৫ পু্ঠ।__৩ লাইনে হেপাশ দেওর। গলে হেলান দে, | 
৭৩ পুষ্ঠ|_-১২ লাইনে শান্ছি স্থলে খান্ডি। 
৭১ পুট।---১০ লাইনে কত্তন স্থলে কর্তন । 
৮১ পু্।-১২ লাইনে ভোলা বাহ ৪ শশী দে প্লে তেল পাদ এ 
চবপাড। মামপায় দাত শশীভৃযণ হট1চাষা | 
০১ পৃষ্ট।--১৪ পাহনে সাতে স্থপে পাচ 
৮৭ পৃষ্ঠা-:৯ লাইনে সাত বভরেব স্থলে পাচ বছবেখ। 
১০৯ পড়া! ১২ লাইনে শেখব বন, (এখন স্থগিত স্থলে তিখিল ও 
এখন স্বর্গভ )১। 
১৪৬ পুষ্ট।--৯ লাহণে নাতি বইসর স্থলে ন্ট পতন | 
১৭) পু্ঠা_৭ লাহনে আঅভিত বন্তব নাম তিন ভহে পাঠ বহলপের ৭ 
তালিকার মধ্যে থাকবে। নে অনেক পরবে এহিগে [টের বাবে মুল 
পেছেছিলে।। 
২০০ পৃষ্ঠা ১ম লাইনে টিটাগড় ষড্যন্তর মামশী সকলে টিট 14৬ ষ যন্ত্র 
২৪৩ পষ্ঠা-_১৬ লাইনে “কে, সি” গুলে কে লি” (08886) | 


